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হরেকৃষত 
মহাভারতের যুগে সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো, যুদধান্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল 
সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ 


লেখকের নিবেদন 


প্রথমেই আমার পরমারাধ্যশ্রীগুরুদেব কৃষ্তকৃপাশরমর্ত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ 
ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভৃপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি 
নিবেদন করছি । 


নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥ 

সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল । এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের 
সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, 
ভগবদ্গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব 
সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রছথে সব ধরনের জ্ঞানই অর্তুনিহিত আছে। কিন্ত 
এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা 
সম্ভব নয়। 

একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ 
পাঠ করার সুযোগ হয় নাই । যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব 
আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। এজন্য এখনও 
পাঠ করে চলেছি । এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার 
ফসল এই বইটি । আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার 
প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও 


পরিবর্ধন হতে পারে । তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব 
ধর্মের আলোকে করা হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক 
পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু 
তথ্য তুলে ধরেছি । তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও 
কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে 
প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল 
সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের 
শাস্্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান । 

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই 
সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী 
প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী 
দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক 
গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (প্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব 
চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্রন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, 
ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী 
সপ্য় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী নবকুমার শর্মা, 
ভক্তপ্রবর শ্রী কানাই বিশ্বাস, ভক্তপ্রবর শ্রী মিঠুন দাস এবং ভক্তপ্রবর শ্রী 
কৌশিক দাসাধিকারী অন্যতম | 


প্রশ্ন : ১ ॥ কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সবাই স্বল্লায়ু । এর কারণ কি? 
উত্তর : সত্যযুগে মানুষের সর্বোচ্চ আয়ু ছিল ১ লক্ষ বছর, ত্রেতায় ১০ 
হাজার বছর, দ্বাপরে ১ হাজার বছর । আর কলিযুগে কম-বেশি ১০০ 
বছর। 

কলিযুগে আয়ু স্বল্প হওয়ার কারণ খাদ্যাভাব নয় । মূল কারণ হল 
অনিয়ম এবং অনাচার । সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবনযাপন করলে, সাদাসিধে 
খাদ্য আহার করলে যে কোনও মানুষ সুস্থ্য এবং সরলভাবে জীবনযাপন 
করতে পারে। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের জীবনযাপন যে কতটা 
অনিয়ন্ত্রিত, তামসিক এবং ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির কারক, তা ভাবাই যায় না। 
তথাকথিত আধুনিক জীবনযাপনে উৎসাহী মানুষেরা জটাল জীবনযাপনে 
উৎসাহী । সরল-সহজ জীবনযাপনের প্রতি তাদের আগ্বহ, সময় এবং 
মানসিকতা নেই। তাই এই সমাজে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যধি, 
আত্মহত্যা, আত্মকেন্দ্রকতা, নির্মমতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে । আর 
পরিনতিতে বেশিরভাগ লোকই স্বল্লাযু হয়ে যাচ্ছে । 

প্রশ্ন : ২ ॥ কৃষ্ণ ভক্ত কি শিব ভক্ত হতে পারে? 

উত্তর : শিব হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের অতি প্রিয় ভক্ত। 
তিনি দ্বাদশ মহাজনের মধ্যে অন্যতম । কৃষ্ণ ভক্ত অবশ্যই অন্য কোন 
কৃষ্ণ ভক্তকে শ্রদ্ধা করবেন । শিবের কাছে কৃষ্ণ ভক্তির জন্য প্রার্থনা 
করতে হয় । শিবকে কৃষ্ে্র প্রসাদ নিবেদন করলে ভাল হয় । তাই কৃষ্ণ 
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ভক্ত এভাবে শিব ভক্ত হতে পারেন এবং শিব পুজা করতে পারেন । 
তবে রাবণের মতো শিব ভক্ত হলে চলবে না । 

প্রশ্ন : ৩ ॥ কৃষ্ণের প্রিয় কিছু পশু-পাখীর নাম কি কি? 

উত্তর : কৃষ্ণের প্রিয় অনেক উত্তম গাভী আছে । তার মধ্যে গঙ্গা, 
পিঙ্গলা, মঙ্গলা, বংশীপ্রিয়া ইত্যাদি প্রধান । পদ্ম গন্ধ এবং পিশঙ্গাক্ষ 
নামে তার অতি প্রিয় দুটি বলদ আছে। তীর প্রিয় হরিণের নাম সুরঙ্গ, 
বানরের নাম দধি-লোভ, দুটি কুকুরের নাম ভ্রমরক ও ব্যাত্, রাজহংসের 
নাম কলস্বন, ময়ূরের নাম তাগুবিক | এছাড়াও দক্ষ ও বিচক্ষণ নামে 
তার দুটি শুকপাখী আছে। 

প্রশ্ন : ৪ ॥ কোন্‌ ধরনের মানুষ দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের ভজনা করতে 
পারে এবং কারা পারে না? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় (৭/২৮) পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ 


বলেছেন, 
যেষাং ত্ৃত্তগতং পাঁপং জনানাং পুণ্যকর্মণীম্‌ । 
তে দ্বন্দুমোহনির্মক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ 
অর্থাৎ যে সব মানুষ আগের জন্মে এবং এই জন্যে পুণ্যকর্ম করেছে, 
যারা সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছে তারা এই জড়জাগতিক আসক্তি- 
বিরক্তি থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে আমার ভজনা করে । অর্থাৎ সুকৃতিবান 
লোকেরাই অবিচলিতভাবে শ্রী কৃষ্ণের ভজনা করতে পারেন । 
আর যারা পূর্ব জনো বা এই জন্মে বহুপাপ কর্ম এবং পাপাচার 
করেছে তারা জড়জগতের মোহ এবং দ্বন্দে পড়ে সবসময় বিচলিত 
থাকবে । তারাই দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণের ভজনায় নিষ্ঠাবান হতে পারে না। 
প্রশ্ন :৫ ॥ কোন্‌ কর্ম এবং কোন্‌ বিদ্যা সর্বশ্রেষ্ঠ? 
উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (৪/২৯/৪৯) বলা হয়েছে-_ 
তৎ কর্ম হরিতোষং যৎ সাবিদ্যা তন্মতি্ধয়া 
অর্থাৎ যে কর্মের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সক্তুষ্টি লাভ হয় তাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম এবং যে বিদ্যা কৃষ্ণভজনা প্রদান করে তাই সর্বশেষ্ঠ 
বিদ্যা । শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন-_জীবের কর্তব্য হল সবসময় 
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সর্বাবস্থায় পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করা । ভগবানের মহিমা শ্রবণ, 
কীর্তন এবং স্মরণ করাই প্রতিটি মানুষের পরম কর্তব্য । তাই শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভু বলেছেন, কীর্তনীয় সদা হরি | 

প্রশ্ন : ৬ ॥ কাদের হরিনামে রুচি হয় না? . 

উত্তর : যার সুকৃতি নেই এবং যার হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি 
শ্রদ্ধা নেই সে হরিনাম করতে পারে না। ভক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল 
হরিনাম কীর্তন । ভক্তমাত্রই হরিনাম জপ এবং কীর্তন করে। কিন্তু 
সুকৃতি বিহীন ব্যক্তি হরিনাম করবে না। কারণ হরিনামে তার রুচি 
আসবে না । নামের মহিমা শ্রবণ করলেও তার বিশ্বাস হবে না । কোন 
সময় শাস্ত্র পাঠ করলেও এরূপ ব্যক্তির হরিনামে মতি হবে না। এই 
জন্যই সুকৃতিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রের তাৎপর্যও বুঝতে পারে না। , 

প্রশ্ন £ ৭ ॥ কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলা হয় কেন? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃহৎ নারদীয় পুরান থেকে নিমোক্ত 
শ্লোকটি উদ্ধত করে বলেছেন, কলিযুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্্র কীর্তন ছাড়া 
পারমার্থিক মুক্তির আর কোন উপায় নেই । 

“হিরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলমূ । 
কলৌ নাস্ত্েব নাস্ত্যেব নাস্তেব গতিরন্যথা ॥ 

অর্থাৎ কলহ এবং শঠতায় পূর্ণ এই কলিযুগে মুক্তি লাভের একমাত্র 
উপায় হল হরে কৃষ্ণ মহা মন্ত্র সংকীর্তন করা । এছাড়া আর কোন গতি 
নাই । হরের্নাম শব্দটা তিন বার এবং নাস্ত্যেব কথাটিও তিনবার বলায় 
স্পষ্টতই বুঝা যায় ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন ব্যতীত মুক্তি লাভের আর 
কোন পন্থাই নেই । 

ভগবানের দিব্যনাম তার. থেকে অভিন্ন | যখন কেউ শুদ্ধভাবে নাম 
জপবে তখন সে শুধু শ্রী কৃষ্ণকেই দর্শন করবে না, এই সাথে ভগবানের 
লীলা, তার পরিকর এবং তার ধামসমূহ দর্শনের যোগ্যতা লাভ করে । 
আমরা এই জড়জগতে এসেছি কৃষ্ণের সেবার জন্য । আর তাকে সেবা 
করার সর্বোচ্চ পন্থা হল নিরপরাধে তীর দিব্যনাম কীর্তন__ 


১১ 


ইল বৃষ হযে বৃষ বু হরে 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

প্রশ্ন : ৮ ॥ কখনো কখনো কিছু ভক্তকে বলতে শুনা যায় সে 
কর্মীদের চেয়েও অসুখী এবং দুঃখী । মন্তব্য করুন । 

উত্তর : তার অর্থ হল সে প্রকৃত পক্ষে ভক্ত নয়। ভক্তের 
সংজ্ঞানুযায়ী তার প্রথম লক্ষণ হবে সে সুখী-_ ব্রহ্মভূত প্রসন্না্মা (গীতা 
১৮/৫৪)। সে যদি প্রসন্নাত্সা না হয় তবে শ্রীল প্রভু পাদের কথা 
অনুযায়ী (শ্রীল ত্র. সি. ভক্তি বেদাত্ত স্বামী প্রভু পাদ) সে একটি মুর্খ । 
সে ভক্তি জীবনেই সত্যিকার অর্থে প্রবেশ করে নাই । সে ভক্তি জীবনের 
বাইরে আছে । এইটিই আসল পরীক্ষা | ঠিক ধ্রুব মহারাজের মতো । 
তিনি যখন বিষ্ুকে দর্শন করলেন তখন বললেন, আমি কিছুই চাই না। 
এই হল খাটি বৈষ্ণবের বা ভক্তের কথা । আর কোন লোক যদি চাহিদা 
ও দুঃখের মধ্যে অবস্থান করে, তবে বুঝতে হবে তার মোটেও 
পারমার্থিক জীবন নেই । সে একটি লোক দেখানো ভক্ত মাত্র । 

প্রশ্ন : ৯ ॥ কৃষ্ণ তুলসী এবং রাধাতুলসীর মধ্যে কোন পার্থক্য 
আছে কি? 

উত্তর : যে তুলসী পত্রের বৃত্ত এবং শিরা-উপসিরা সকল কালো 
বর্ণের তাকে কৃষ্ণ তুলসী বলা হয় । সবুজ বর্ণের হলে তাকে রাধা তুলসী 
বলে । এই হল পার্থক্য । অন্য কোন পার্থক্য নেই । দুই ধরনের তুলসীই 
ভগবান শ্রী কৃষ্ের প্রিয় । তাই তার চরণে নিবেদন করা যায় । 

প্রশ্ন : ১০ ॥ কি করে পতি এবং পত্রী বুঝবে যে তাদের ভাবী 
সন্তান ভক্ত হবে? 

উত্তর : বিবাহিত জীবন দায়িত্পূর্ণ জীবন। তা অলসতা বা 
বিলাসিতার জীবন নয়। অথবা ইন্দ্রিয়ের যথেচ্ছচারিতা নয়; কুকুর- 
বিড়ালের মতো যৌনচারিতার জীবন নয় । তাই স্থানকালের বিধি নিষেধ 
উপেক্ষা করে যারা সহবাসে লিপ্ত হয়, তখন বুঝতে হবে যে সন্তান 
আসছে সে ভক্তি বিরুদ্ধ হবে । দিতি রাক্ষস সময়ে কাশ্যপ মুনির সাথে 
মিলিত হয়েছিল বলেই তার গর্ভে হিরনাক্ষ এবং হিরন্য কশিপুর মতো 


১২ 


অসুর এসেছিল । তাই স্থান শুদ্ধ হওয়া চাই, সময় শুদ্ধ হওয়া চাই, 
মনোভাব কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ন হওয়া চাই । আর গর্ভাধান হওয়ার আগে 
এবং পরে স্বামী-স্ত্রী বিশেষত স্ত্রীর মন-মানসিকতা সবসময় ভগবতমুখী 
হওয়া চাই । তাহলেই ভাবী সন্তান ভক্ত হবে বলা যায় । 

প্রশ্ন * ১১0 কেউ যদি অন্যের অমঙগলের নিমিত্ত হরিপুজা করে 
তবে তার কি গতি হবে? 

উত্তর : কোটি জন্মের অর্জিত পুন্য বলে হরি ভক্তি জাগ্রত হয় । 
যাদের ভক্তি স্থিরা, তারা কেন পাপমতি হবে । যারা হরিপুজা পরায়ন 
তাদের কোটি জন্মের অর্জিত পাপ অচিরেই ক্ষয় হয় । তাদের পাপবুদ্ধির 
সম্ভাবনা কোথায়? ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে 
গোবিন্দ বা হরিপুজা করলে সেই পুজা বিফল হয়। যারা অন্যের 
মঙ্গলনাশের জন্য গোবিন্দ পুজা করে. তাদের সেই পুজা অচিরে 
তাদেরকেই বিনাশ করে থাকে । 

প্রশ্ন : ১২ ॥ কেউ যদি এঁকান্তিকভাবে আগ্রহী হয় তবে কি সে 
সদ্‌ গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করবে? 

উত্তর : হ্যা। শাস্ত্রে আছে গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি লতাবীজ। 
কৃষ্ণ সবার মধ্যেই রয়েছেন । যখন তিনি দেখেন: যে কেউ. একান্তভাবে 
তাকে জানতে চায় তখন তিনি উপযুক্ত একজন সৎ গুরুকে তার কাছে 
পাঠিয়ে দেন। 

প্রশ্ন : ১৩ ॥ কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে একান্তিক না হয় তবে কি 
সে সদ্‌ গুরুর বদলে কোন প্রতারক গুরুর কবলে পড়বে? 

উত্তর : হ্যা । কারণ কেউ প্রতারিত হতে চাইলে কৃষ্ণ তার কাছে 
একজন প্রতারককেই পাঠাবেন । কৃষ্ণ হলেন সর্বোত্তম বুদ্ধিমান এবং 


বিবেচক । ভগবদ্গীতায় (১৫/১৫) শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন__ 
সর্বস্য চাহং হৃদি সনিবিষ্টো 
মত্তঃ পাহঞ্চ । 


স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে । এখানে কৃষ্ণ স্মৃতি এবং বিস্মৃতি 
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উভয়ের কথাই বলেছেন । তাই কেউ প্রতারক হলে-_অর্থাৎ একাস্তি 
কভাবে সদ্‌ গুরুর সন্ধান না করলে কৃষ্ণ তাকে এমন বিস্মৃত প্রদান 
করবেন যাতে সে তাকে চিরকালের জন্য ভুলে যায়-__অর্থাৎ অসৎ গুরুর 
আশ্রয় নিয়ে রসাতলে যায় । 
প্রশ্ন : ১৪ ॥ কে কে কোন্‌ কোন্‌ লোকে মৃত্যুর পর গমন 
করবেন? 
উত্তর : মথুরার রাজা উগ্রসেনকে শ্রীল ব্যাসদের সকাম কর্ম এবং 
তার গতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন__ 
যারা নিষ্পাপ বানপ্রস্থী তারা সপ্তর্ধ লোকে গমন করেন । 
২. যথার্থ সন্ন্যাসীরা সত্যলোকে (বর্ম লোকে) গমন করেন। 
৩. অষ্টাঙ্গযোগী নির্মল উপধর্বরেতা সিদ্ধযোগীরা জনলোক এবং 
মর্থলোকে উপনীত হন। 
, যারা যাগযজ্জ করেন তারা ইন্দ্রলোকে গমন করেন । 


৬ 


. শিবের উপাসকরা শিবলোকে গমন করেন । 

১০. জড়জগতের সুখ-এশ্বর্য এবং সন্তান সম্ততিকামী ব্যক্তিরা 
পিতৃলোকে গমন করেন । 

১১. দেবদেবীর উপাসকরা দেবলোক, প্রজাপতির উপাসকেরা 
প্রজাপত্য লোক, ভূত উপাসকরা ভূতলোকে এবাং যক্ষ 
উপাসকরা যক্ষলোকে গমন করেন । 

১২. পাপাচারীরা শাস্তিভোগের জন্য যমলোকে গমন করে । 

১৩. বিষ্টুর উপাসকরা বৈকুষ্ঠে গমন করেন । 

প্রশ্ন : ১৫ ॥ কেউ জ্ঞানপাপী হলে তা বুঝার কিছু উপায় বলুন । 

উত্তর : নিচের লক্ষণগুলি কারোর মধ্যে প্রকট থাকলে তাদেরকে 

জ্ঞানপাপী বলে ধরে নিতে পারেন । 


১৪ 


১. ভক্তদের দেখলেই কাছে আসবে । তারপর ভক্তিমার্গের কথা 
নিজের মনমত করে বলতে চাইবে অথবা শুনতে চাইবেন । 
প্রথম দর্শনে মনে হবে আগত ব্যক্তি জ্ঞানী অথবা ভক্তি কথা 
শুনতে উৎসুক । 

২. এরপর সে ভক্তের কথার মধ্যে কোন না কোনও দোষ খুজে 
বের করবে এবং তার মনোমত তত্বকথা বলতে আরম 
করবে। 

৩. ভক্ত এক সময় কথা না বলতে চাইলেও এরপ ব্যক্তি কুতর্ক 
করা আরম্ভ করবে । ক্ষেত্রবিশেষে হরি-গুরু-বৈষ্ঞবেরও নিন্দা 
করতে পারে । 

প্রশ্ন : ১৬ ॥ কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হরিনাম কীর্তন করে 

তাহলেও কি কোন সুফল পাবে? 

উত্তর : গরুড় পুরানে (১২/১৩২) বলা হয়েছে__ 


সিংহএস্তেমগৈরিব ॥ 

অর্থাৎ যদি কেউ অসহায়।হয়ে এবং এমনকি অনিচ্ছাকৃতভাবেও 
হরেকৃষ্ট কীর্তন করেন, তাহলেও সমস্ত পাপ নামের তেজঃগ্রভাবে ভীত 
হয়ে পলায়ন করে, ঠিক যেমন সিংহের গর্জন শুনে অন্যান্য পশুরা ভীত 
হয়ে পলায়ন করে । সুতরাং যে কোনভাবেই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা 
হোক না কেন তা নিশ্চিতভাবে সুফল প্রদান করবেই । 

প্রশ্ন :১৭ ॥.কি বিষয়ে আমাদের আসক্তি থাকা উচিত? 

উত্তর : এই জড়জগতে পুরুষের প্রতি স্ত্রী আসক্ত হয় | কারণ সে 
তাকে অলংকার, বসন, সুন্দর বাড়ি এবং সন্তান-সন্ততি প্রদান করবে । 
আবার স্ত্রীর প্রতি পুরুষ আসক্ত হয় তার সৌন্দর্য, সেবা এবং অন্যান্য 
গুণের জন্য । এই আসক্তি হল মায়ার আসক্তি । এতে মানুষের চেতনা 
কলুষিত হয় যা উভয়ের জন্যই বিপদজনক । সমস্ত আসক্তি যখন শ্রী 
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কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত হয় তখন জড়জাগতিক মোহের অবসান হয় । 
তখন দিব্যগুণের অধিকারী হওয়া যায় । এজন্যই শাস্ত্রে বলা হয়েছে__ 
আতোন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম । 
কৃষ্ছেন্দিয় প্রীতি বাঞ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 

প্রশ্ন : ১৮ ॥ কুবলয়াপীড় কি ছিল? 

উত্তর : বিদ্ধ্য পর্বতে একটি প্রকাণ্ড হাতী ছিল। তার নাম ছিল 
কুবলয়াপীড়। দশ হাজার সাধারণ হাতির সমান শক্তি এর ছিল। 
মগধের রাজা জরাসন্ধ প্রায় ১ লক্ষ হাতি দ্বারা এই কুবলয়াপীড়কে ধরে 
আনেন । জরাসন্ধ এই হাতিটিকে তার জামাতা মথুরার তৎকালীন রাজা 
কংসকে উপহার দেন৷ এই হাতিটিকেই পরে ভগবান কৃষণকে হত্যার 
জন্য কংস ব্যবহার করে । অবশ্য ভগবানের হাতে কুবলয়াপীড় নিহত 
হয়। 

প্রশ্ন : ১৯ ॥ কেউ কেউ বলেন শুধুমাত্র বাল-কৃষ্ণেরই পুজা 
অর্চনা করা উচিত । আসলে কি তাই? . 

উত্তর : কৃষ্ণ যে বয়সেই থাকুন না কেন তিনি পরমেশ্বর 
ভগবানই । সব সময় যে কোন অবস্থায়ই তিনি সর্বশক্তিমান | এখানে 
বয়স কোন ব্যাপারই নয় । 

একদল লোক আছেন যারা বলেন, আমরা বালক কৃষ্ণের পুজা 
করি । কখনো কখনো তারা বালক কৃষ্ণের পুজার সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি 
দেন। যদি বলা হয় কেন বড় হয়ে উঠা কৃষ্ণকে নয়? তখন তারা বলেন 
“বড় হয়ে উঠা কৃষ্ণ রাস-লীলার দোষে দুষ্ট ।” এটি মুর্খতা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। কারণ বালক কৃষ্ণ শুদ্ধ আর বড় হয়ে উঠা কৃষ্ণ অবিশুদ্ধ__ 
এটি একান্তই ভুল ধারণা । কৃষ্ণ যখন শিশু তখন তিনি পুতনার মতো 
বিরাট রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন । এই ঘটনাই প্রমাণ করে তিনি 
সর্বদাই শক্তিমান । বয়স যাই হোক না কেন তার সব লীলাই দিব্য । 
“অদ্বৈতং অচ্যুতং অনাদিং অনন্তরূপং আদ্যং পুরান পুরুষং 
নবযৌবনাঞ্চ” (ব্রহ্মসংহিতা ৫/৩৩)__এই হলেন কৃষ্ণ । 
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প্রশ্ন : ২০ ॥ কৃষ্ণের শরনাগত হতে কত সময় লাগবে? 

উত্তর : এটি মূলত নির্ভর করে শরনাগতির মাত্রার উপর _। যে যত 
মাত্রায় কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করবে তার শরনাগতির সময় তত 
কম হবে । এটি এক মিনিটেও হতে পারে, আবার লক্ষ লক্ষ জীবনও 
লাগতে পারে। 

প্রশ্ন : ২১ ॥ কৃষ্ণ শরনাগতির লক্ষণগুলি কত প্রকার এবং কি 
কি? 


উত্তর : শ্রীহরি ভক্তি বিলাস এবং শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ 
অনুযায়ী শরনাগতির লক্ষণ ছয় প্রকার | এগুলো হল নিম্নরূপ-__ 
- . কৃষ্ণ ভক্তির জন্য যা অনুকূল তা গ্রহণ করতে হবে । 
কৃষ্ণ ভক্তির প্রতিকূল বিষয়সমূহ বর্জনীয় । 
কৃষ্ণ সব সময়ই রক্ষা করবেন এই বিশ্বাস হদয়ে স্থাপন । 
-. শ্রী কৃষ্ণকেই একমাত্র প্রভু রূপে গ্রহণ । 
কৃষ্ণের কাছে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ । 
দৈন্যতা প্রকাশ করা । 

প্রশ্ন : ২২ ॥ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পূর্বে শ্রী কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান 
হওয়া সত্বেও অর্জুনকে দুর্গাদেবীর নাম স্মরণ করতে পরামর্শ দিলেন 
কেন? 

উত্তর : শ্রীদুর্গা হলেন দুর্গতি নাশিনী । তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং 
প্রলয়ের অধিকারীনি । মহামায়া রূপে তিনি এসব কাজ ভগবান শ্রী 
কৃষ্ণের নির্দেশে নির্বাহ করেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের বিপক্ষে যারা 
ছিলেন তারা প্রায় সবাই মহামায়ার মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন । তাই 
মহামায়াই যেন এদের ধবংসের বীজ সৃষ্টি করেন সেজন্য তিনি অর্জুনকে 
দুর্গাদেবীকে স্মরণ করতে পরামর্শ দেন । আরও কারণ ছিল এই যে 
মহামায়াই যেন অর্জুনকে ইঙ্গিত যেন যে পরমেশ্বর ভগবান. যার 
অনুকূলে থাকেন তিনিই জয়ী হবেন । 
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প্রশ্ন : ২৩ ॥ কোন কৃষ্ণ ভক্ত যদি আত্মহত্যা করেন তবে তার 
কি গতি হবে? 

উত্তর : সনাতন ধর্মে আছে : আত্মহত্যা মহা পাপ, নাই তার 
গতি । এখানে প্রথম কথা হল কৃষ্ণ ভক্ত যদি কেউ হন তবেতো তিনি 
কায়-মনোবাক্যে ভক্ত । তার কায় বা দেহ কৃষ্ণের । কৃষ্ণের সম্পত্তি 
কেউ কি নষ্ট করতে পারে? যদি করে তবে সেতো সত্যিকার অর্থে কৃষ্ণ 
ভক্তই নন। 

সাধারণ মানুষ আত্মহত্যা করে জড় কামনা-বাসনা পুরন না হলে 
হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে । কৃষ্ণ ভক্তের এরূপ অবস্থা উদ্ভব হওয়ার কোন 
কারণ নেই । বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণভক্তের বেলায় এরূপ থাকলে বুঝতে হবে 
তিনি আসলে কৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন না । কারণ কৃষ্ণের শরনাগত কোন ভক্ত 
আত্মহত্যা করতে পারেন না। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অবশ্যই কৃষে 
অপরাধী এবং সে অনুযায়ী তার শাস্তিও হবে বলা যায় । 

প্রশ্ন : ২৪ ॥ কৃষ্ণ কনসাসনেস বা কৃষ্ণ ভাবনামৃত নামটি যা 
ইসকন ব্যবহার করে তা কোথা থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল । 

উত্তর : ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল 
টগর বেত চাপা কুরান 
ষোড়শ শতকে শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত একটি শ্লোক থেকে 
গ্রহণ করেছিলেন যে শ্রোকে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা শব্দটি অন্তর্ভূক্ত ছিল | 
(ৎস : ভগবৎ দর্শন, হরে কৃষ্ঃ আন্দোলনের মাসিক পত্রিকা, আগস্ট, 
২০০৭) প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে 
ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কন্সাসনেস সংক্ষেপে ইসকন নামে 
এক পরমার্থিক সংগঠন বা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন । 

প্রশ্ন : ২৫ ॥ কৃর্মদেব হলেন পরমেশ্বর ভগবানের অন্যতম 
অবতার । তীর কোন মন্দির কি কোথায়ও আছে? 

উত্তর : কৃর্ম মানে হল কচ্ছপ । কুর্ম অবতার হলেন ভগবানের দশ 
অবতারের মধ্যে একটি রূপ । শ্রীমদ্‌ ভাগবতে বর্ণনা আছে কিভাবে 
ভগবান কৃর্মরূপ ধারণ করে ক্ষীর-সমুদ্র মন্তুন দ্বারা অমৃত উৎপাদনের 
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জন্য দেবতা ও দানবদেরকে সহায়তা করেন। ভগবান কৃর্মরূপ ধারণ 
করে সাগরে প্রবেশ করে এক লক্ষ যোজন বিশিষ্ট একটি বিশাল দ্বীপের 
মতো তার পিঠে মন্তুনদণ্ড রূপে ব্যবহৃত বিরাট মন্দার পর্বতকে ধারণ 
করেছিলেন । 

পৃথিবীতে কৃর্মদেবের একটি মাত্র মন্দিরই আছেঁ। তা হল ভারতের 
দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের এক প্রত্যন্ত পবিত্র স্থান কর্মক্ষেত্রে । এখানেই 
পরমেশ্বর ভগবানের কৃর্মরূপধারী বিগ্রহের এক চমৎকার মন্দির রয়েছে । 
শ্রীকাকুলাম নামক এক রেলষ্টেশন থেকে ২২ মাইল দুরবর্তী স্থান 


কৃ্ক্ষেত্র শ্রীকূর্মদেবের শ্রীবিগ্রহ মন্দির আছে। 
২০৮০ ॥ কি ধরনের মানুষ শ্রী কৃষ্ণের ভজনা করার 
? 


উত্তর : যারা অহংকারী তারা কৃষ্টের ভজনা করতে পারে না। 
অর্থাৎ উচ্চ জাতের অহংকার, রূপের অহংকার, গুণের অহংকার, 
এশ্বর্ষের অহংকার, বলের অহংকার ইত্যাদি যাদের আছে তারা 
পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উপযুক্ত নয় । গীতায় (৭/১৯) ভগবান স্বয়ং . 
বলেছেন, বহু বহু জন্মের পর যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি আমার ভক্ত হয় এই 
জ্ঞানে যে বাসুদেবই সমস্ত কিছুর উৎস। কিন্তু এই রকম মহৎ অতি 
দুর্লভ । আবার বলেছেন (গীতা ১০/৮) 

যে সব লোক পূর্ব জন্মে এবং এই জন্মে পৃণ্যকর্ম করেছে, যারা 
সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছে, তারা এই জড়জাগতিক আসক্তি বা 
বিরক্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরিকল্পিতভাবে আমার ভজনা করে । 

উপরোক্ত শ্লোকসমূহ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, একমাত্র নিঃশর্তভাবে 
87০%১১৮৯৬৮৮৯- ১ 

£ ২৭ ॥ কুরকক্ষেত্র কোথায়? কুরুক্ষেত্র 

পক্ষে কতজন বেচে ছিলেন? নসর 

উত্তর : ভারতের দৃশদ্বতী নদীর উত্তরে এবং সরস্বতী নদীর দক্ষিণে 
কুরুক্ষেত্র । নয়া দিলীর ১৩০ মাইল উত্তরে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত । এই 
স্থান হারয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত । 


১৯ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুবপক্ষে সাতঅক্ষৌহিনী এবং কৌরবপক্ষে 
এগার অক্ষৌহিনী সেনা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যুদ্ধের পর পাগুবপক্ষে 
পঞ্চপাণ্ব, কৃষ্ণ -ও. সাত্যকি সহ মোট ৭ জন এবং কৌরব পক্ষে 
অশ্বথামা, কৃপাচার্য এবং কৃতবর্মা__এই তিনজন মাত্র জীবিত ছিলেন । 

প্রশ্ন : ২৮ ॥ কানাই নাটশালাকে কেন গুপ্ত বৃন্দাবন বলা হয়? 

উত্তর : ঝাড়িখণ্ড নামক এক সুপ্রাচীন গভীর অরণ্যের গঙ্গার তীরে 
রয়েছে কানাই নাটশালা । কানাই হল ভগবান শ্রী কৃষ্ণের এক নাম । 
নাটশালা বলতে যেখানে নাচ, গীত, অভিনয় ইত্যাদি হয় । তাই কানাই 
নাটশালা বলতে সাধারণভাবে ভগবানের নাটশালা বুঝায় । স্থানীয় 
এঁতিহ্য অনুসারে এই স্থানকে শ্রী কৃষ্ণের গপ্তবৃন্দাবনরূপে বিবেচনা করা 
হয়। বলা হয়ে থাকে শ্রীমতি রাধারাণী একাকী শ্রী কৃষ্ণের মধুর সঙ্গের 
আম্বাদন করতে চাইলে এখানে আসতেন । 

প্রশ্ন : ২৯ ॥ কানাই নাটশালায় প্রথমে কি বিগ্রহের সেবা পুজা 
হতো? কে করতেন? বর্তমানে কি বিগ্রহের সেবা পুজা হয়? 

উত্তর : কানাই নাটশালা অতীতকাল থেকেই ছিল এক পবিত্র 
স্থান । একসময় এখানে গরীব বাবা নামে একজন যোগী বাস করতেন । 
তিনি সেখানে এক মন্দির স্থাপন করে শ্রীরাম চন্দ্র এবং তার ভক্ত 
হনুমানজীর সেবা পুজা করতেন । গরীব বাবা দেহ রাখার পূর্বে তার 
শিষ্য নৃসিংহ বাবাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, “দেখ, আমরা হচ্ছি রামের 
ভক্ত । আমরা প্রকৃতপক্ষে শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গে 
সম্পর্কিত এই পবিত্র স্থানের অধিকারী নই । তুমি যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে 
এবং যখন এই মন্দির ও পবিত্রস্থানের যত্র নিতে পারবে না, তখন তুমি 
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের কাছে এই পবিত্র স্থানের ভার অর্পন 
করবে ।” নৃসিংহ বাবা তার গুরুর আদেশ অনুযায়ী তাই করেন । তিনি 
ইসকনকে কানাই নাটশালার ভার অর্পন করেন । ইসকন সেখানে শ্রী 
শ্রীরাধা কানাইনালের বিগ্রহ এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ স্থাপন করে 
প্রতিদিন সেবা পুজা করে আসছে । 


২০ 


প্রশ্ন :৩০ ॥ কোন্‌ গোপীরা শ্রী কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য 

কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন? তীরা কোথায় 
ৃ দেবী কাত্যায়নীর পুজা 

উত্তর : বহু সাধক, দেবকন্যা, মুনিঝী, অপৃসরা, শ্রণতি যারা রহু 
জন্ম ধরে তপস্যা ও. সাধন. করার ফলে ব্রজধামে গোপকন্যারপে 
জন্মেছিলেন সেই সাধন সিদ্ধা -গোপীগণ বৃন্দাদেবীর নির্দেশে দেবী 
কাত্যায়নীর ব্রত করেছিলেন । এই গোপবালিকাদের হৃদয় কেবলমাত্র 
শ্রী কৃষ্ণকে পতিরূপে কাছে পাওয়ার বাসনায় পরিপূর্ণ ছিল । 

ব্রজমণ্লে রামঘাট থেকে কিছু দুরে দক্ষিণে তপোবন। যমুনার পূর্ব 
তীর । এখানেই ১৬ হাজারের বেশি গোপকুমারী শ্রী কৃষ্ণকে পতিরূপে 
পাওয়ার জন্য অগ্রহায়নমাসের প্রাতকালে যমুনায় মান করে নানা 
উপহার ছারা দেবী কাত্যায়নীর পুজা করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৩১ ॥ কোন নারী কি গুরু হতে পারেন? 

উত্তর : সনাতন ধর্মে নারীদেরকেও গুরু বা আচার্ষের আসনে 
বসানো হয়েছে। এরকম বহু উদাহরণ আছে। যেমন মাতা জাহবী 
দেবী (্রীমন্‌ নিত্যননদ প্রভুর সহধর্মিনী) বীর চন্দ্র প্রভুকে [্রীমন 
নিত্যান্দ প্র পুর) দীক্ষা দিয়েছেন। আবার শ্রী শ্রীনিবাস প্রভুর মেয়ে 
শ্রীমতি হেম লতা দেবী সহ একই পরিবারের কিছু নারী অনেককেই 
দীক্ষা দিয়েছেন । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রতুও বলেছেন যেই কৃষ্ণতন্ববত্তা সেই 
গুরু হয়। অর্থাৎ একজন নারী যদি কৃষ্ণ তত্ববেত্তা হন তাহলে তিনিও 
গুরু হওয়ার যোগ্যতা লাভ করবেন। সেক্ষেত্রে নারী বা পুরুষের 
ভেদাভেদ বিবেচ্য নয়। উল্লেখ্য যে কিছু-বৈষ্ঞব দাবী করেন যে 
নারীদেরকে গায়্র মন্ত্র দেয়া যায় না । তাই তারা দীক্ষা দেয়ার যোগ্য 
নন। তারা দাবী করেন রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু যে কথা বলেন__ 
অর্থাৎ কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শুদ্ধ কেনে নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ব সেই 
শুর হয়_ এক্ষেত্রে গুরু বলতে দীক্ষা গুরু নয়, শিক্ষা গুরুকে বুঝানো 
হয়েছে। দ্রষ্টব্য : শ্রীমদ্‌ রাধাবিনোদ গোস্থামী, বৈষ্তবাচার পদ্ধতি 1) 


২১ 


প্রশ্ন : ৩২ ॥ কারা ভগবানের শরনাপন্ন হয় না বা হবে না? 

উত্তর : সাধারণত পূর্বজন্মে যাদের কোন সুকৃতি নেই অথবা এই 
জন্মে কোন ভগবৎ ভক্তের কৃপা লাভ করতে পারে নাই তারা ভগবানের 
শরনাগত হওয়ার সুযোগ পায় না। তবে পরমেশ্বর ভগবান গীতায় 
(গীতা ৭/১৫) নিজেই বলেছেন__ 

ন মাং দুক্ধৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ | 
মায়য়াপনৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ 
২ 

ভাবাপন্ন, সেই সমস্ত কখনো 
৯৮৯৯১৬ ॥ কোন ব্রাঙ্মণ যদি নেশা করে, মাছ-মাংস খায় 
তবে তার দ্বারা বিবাহ, পুজা, পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা কি ঠিক 
সত্তর : আপনি মনে হা (বলতে: উপাধিযারী ব্রণ 
বুঝেছেন__অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলেই সে ব্রাহ্মণ হবে__এই ভ্রান্ত 
ধারণায় ভুগছেন । বলেছেন মাছ-মাংস খায়, নেশা করে। এগুলোতো 
রজোগুণ এবং তমোগুণ সমৃদ্ধ জিনিস । বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ীও ব্রাহ্মণ 
সন্ত সম্পন্ন হতে হবে । তার আহার হবে সন্তগুণ সমৃদ দ্রব্য সামি । 
যার কথা উল্লেখ করে বলেছেন তিনিতো সন্গুণ সম্পরই নন। তাহলে 
বর্ণ অনুযায়ীও তার ব্রান্মণত্ব নেই । তাই তাকে দিয়ে কোন মঙ্গলকর 
কাজ সম্পাদন করা কোন মতেই শুভফল দিতে পারে না । 

প্রশ্ন : ৩৪ ॥ কেউ বলেন রাধার জন্য স্বর্ণডিম্ব থেকে । আবার 

? 

নিস জি 
(জেড়জগতের ৪৩২ কোটি বছর) রাধাকৃষ্ণ একবার এই ধরাধামে 
অবতীর্ন হন। বিভিন্ন কল্পে তাদের আবির্ভাব লীলা বিভিন্ন। তবে 
বর্তমান কল্পে বা মন্ত্তরে বৃষভানুরাজার যজ্ঞভূমি থেকেই শ্রীরাধা 
আবির্ভূত হন । 


২২ 


প্রশ্ন : ৩৫ ॥ কর্মবন্ধন ফীস কাকে বলে? 

উত্তর : মানুষ যতক্ষণ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ 
তাকে একের পর এক শরীর ধারণ করতে হয় । একেই বলা হয় 
কর্মবন্ধন ফীস। মানুষ পাপকর্মে লিণ্ত হোক, বা পৃণ্য কর্মে লিণ্ত হোক, 
তাতে কিছু যায় আসে না । কারণ উভয়ই জড় দেহের বন্ধনের কারণ । 
পুণ্য কর্মের ফলে কেউ ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করতে পারে এবং 
সুন্দর দেহ ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে । কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে এর ফলে তার দুঃখ কষ্ট চিরতরে নিবৃত্ত হয় । 

প্রশ্ন : ৩৬ ॥ কেউ যদি বলে. আমি কৃষ্ণ ভক্তি এখানেই পেতে 
পারব, আমাকে বৈকুষ্ঠ জগতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন? 

উত্তর : এর উত্তরে বলা যায় যে স্থানে প্রেম ভক্তি পাওয়া যায় সেই 
স্থানই বৈকুষ্ঠ এবং সেই স্থানে প্রভু বিরাজমান থাকেন। শ্রীভগবান 
নারদকে বলেন, হে নারদ, আমি বৈকুষ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও 
থাকি না, আমার ভক্ত যেখানে আমার নাম গান করে সেখানেই আমি 
অবস্থান করি । 

যত তত্র বিচিত্র সৌন্দর্যতম এবং লীলামাধুরী সহকারে ভগবান 
সরাসরি দেখা দেন না বলেই ভক্তরা বৈকুগ্ঠ জগতের অপেক্ষা করে 
থাকেন । বৈকুষ্ঠজগতে ভক্তিনিষ্ঠ জীব বাস করেন । এই জড়জগতে সে 


 রকমটি পাওয়া যায় না। বৈকুষ্ঠে কালের নিয়মে কোন বাধা-বিঘ্ন এবং 


শংকা নেই । অন্যত্র বহুধরনের ভক্তি-বিয্ন রয়েছে । তাই যেখানে নিত্য 
প্রেমরসিক ভক্তদের সংগ সহজে লাভ হয় সেই জগতের অপেক্ষায় 
থাকতে হয় । 

প্রশ্ন : ৩৭ ॥ কখন থেকে রাম লীলা জগতে প্রচারিত হয়? 

উত্তর : সীতা দেবী যখন বালীকি মুনির আশ্রমে দিলেন তখন লব 
এবং কুশের জন্ম হয়। বাশ্মীকি চিন্তা করলেন রামায়ণের গান 
সারাজগতে কিভাবে প্রচার করা যায় । তিনি লব এবং কুশের মধ্যে সেই 
বুদ্ধিমত্তা এবং স্মৃতি শক্তি উপলব্ধি করতে পারেন । লব এবং কুশ ভাল 
গাইতে পারতেন । তাই মুনি তাদেরকে রামায়ণের গান শিখালেন । 
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তারা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে এই গান গাইতে গাইতে 
এক সময় অযোধ্যায় রামের রাজ প্রাসাদে পৌছলেন । রামের সাথে 
তাদের সাক্ষাৎ হল । তখনকার সময় থেকেই রামের লীলা সারাজগতে 
প্রচারিত হয়। রামের লীলা শুনে সবাই বুঝতে পারলেন রামচন্দ্রই 
ভগবান । এইভাবে রামের পুজাও সারাজগতে চালু হয় । 

প্রশ্ন : ৩৮ ॥ কৃষ্ণকে বলা হয় লীলা পুরুষোত্তম । তাহলে 
শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীমন মহাপ্রভুকে কি বলা যাবে? 

উত্তর : শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়ে বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যাদা সংস্থাপন 
করেছিলেন । এই জন্য তাকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয় ৷ আর মহাপ্রভু 
অকাতরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করেন । তাই 
তাকে প্রেম পুরুষোত্তম বলা যায় । 

প্রশ্ন : ৩৯ ॥ কৃষ্ণের মাতা দেবকীর নামে কি কোন মন্দির 
আছে? থাকলে কোন্‌ জায়গায় আছে? 

উত্তর : দ্বারকাধামে দ্বারকাধীশের মন্দিরের বিপরীত দিকে কৃষ্ণের 
মা দেবকীর একটি মন্দির আছে । ফলে দেবকীর মন্দির থেকে দেবকী 
কৃষ্ণকে দর্শন করছেন, আর কৃষ্ণের মন্দির থেকে কৃষ্ণ দেবকীকে দর্শন 
করছেন বলা যায় । 

প্রশ্ন : ৪০ ॥ কৃষ্ণ বিদ্বেষী কালযবনের জন্ম কিভাবে হয়েছিল? 
কত সৈন্য নিয়ে সে মণুরাপুরী আক্রমণ করেছিল? 

উত্তর : গর্গমুনি ছিলেন যাদবদের কুলগুরু । একসময় কোন এক 
বিষয়ে গর্গমুনিকে তার ভগ্নিপতি উপহাস করেন। এ উপহাস শুনে 
যাদবরা হাসলে গর্গমুনি অপমানিত বোধ করে মনে মনে ঠিক করলেন 
তিনি এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন যার মাধ্যমে যাদবদের মধ্যে ভয় 
সঞ্থার হবে । এই জন্য তিনি ১২ বছর শুধুমাত্র লৌহচর্ণ খেয়ে শিবের 
তপস্যা করে এক শক্তিধর পুত্র লাভের বর পান । গর্গমুনি তখন এক 
যবন স্ত্রীর গর্ভে কালযবনের জন্ম দান করেন । 

এই কালযবন কালক্রমে প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উঠে । একদিন সে 
নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে যাদবগণই এখন 
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পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী । নারদ মুনির কাছ থেকে 
মথুরাপুরীর সন্ধান পেয়ে তখন কালযবন তিন কোটি সৈন্য নিয়ে সেই 
পুরী অবরোধ করেছিল । 

প্রশ্ন : ৪১ ॥ কৃষ্ণ কেন ছ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন? এই 
নগরী কেমন ছিল? 

উত্তর : কংসকে নিহত করার পর তার শ্বশুর মগধের রাজা জরাসন্ধ 
১৭ বার মথুরা আক্রমণ করেন । জরাসন্ধ বার বার পরাজিত হলেও 
মথুরার লোকজন শঙ্কিত অবস্থায় উপনীত হয় । জরাসন্ধ যখন পুনরায় 
মথুরা আক্রমণে উদ্যত হয় ঠিক সেই সময় কালযবন তিন কোটি সৈন্য 
নিয়ে মথুরা নগরী অবরোধ করে । উভয় শক্রর আক্রমণে মথুরার প্রজা 
এবং আত্মীয় স্বজনের দুর্গতি অনুমান করে শ্রী কৃষ্ণ তার বড় ভাই 
বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে ছ্বারকায় সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন যা 
৯৬ বর্গ মাইল ব্যাপী এক অদ্ভুত নগরী বিশ্বকর্মাকে ছারা নির্মাণ করান । 

এই অপূর্ব নগরীতে ছিল পরিকল্পিত রাজপথ, বহু ফলবান বৃক্ষ 
সমৃদ্ধ বাগান, স্বর্ণের কলস সহ বহু উচ্চ তোরনদ্বার, বহু বর্ণাঢ্য প্রাসাদ, 
2৬৮১88৯৯5৬০ ০১/০এ০৬৭৭ 
ব্রাহ্মণ, এবং শুদ্র_এইসব বিভিন্ন বর্ণের জন্য 
ছিল নিজ নিজ আবাস এলাকা । 1 

প্রশ্ন :৪২ ॥ কৃষ্ণের শঙ্খ, চক্র, পদ্ম এবং গদার নাম কি কি? 

উত্তর : শ্রী কৃষ্ঠের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য, চক্রের নাম হল সুদর্শন, 
পদ্মের নাম মহা পদ্ম এবং গদার নাম কৌমুদকী । 

প্রশ্ন : ৪৩ ॥ কুস্তী হলেন যদু বংশের মেয়ে। কৃষ্ণ এবং 
বলরামের পিসি। সুজদ্রা বলরামের বোন। তাহলে সুভদ্রা তো 
অর্জনের মামাতো বোন হন। এই অবস্থায় তাদের বিয়ে হল 
কিভাবে? 

উত্তর : বরহ্গা সৃষ্টিন জন্য প্রথমে স্থায়ন্ুব মনু এবং শতরপাকে সৃষ্টি 
করেন। এরা ছিলেন স্থামী-স্ত্রী। এরাই মনুষ্য জাতির আদি পিতা- 
মাতা । দ্বাপর যুগে স্থায়ন্ুব মনু অর্জুন রূপে এবং শতরূপা সুভদ্রা হিসাবে 
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জন্ম নেন (শ্রী গর্গসংহিতা ১/৫/২৮) । তাই অর্জুন এবং সুভদ্রার বিবাহ 
দোষার্প নয় ॥ 
প্রশ্ন : 8৪ ৪ কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে ভগবানের শরনাগত হওয়ার 
জন্য উপদেশ রয়েছে? 
উত্তর : সনাতন ধর্মের বহু শাস্ত্র গ্রন্থে ভগবানের শরনাগত হওয়ার 
জন্য উপদেশ রয়েছে । ভগবান চান যাতে সবাই তীর শরনাগত হয় । 
শ্রীমদ্‌ ভগবদ্গীতায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, সর্বধর্মীন পরিত্যাজ্য 
মামেকং শরনং ব্রজ-_অর্থাৎ সমস্ত ধরনের ধর্ম ত্যাগ করে আমার 
শরনাগত হও । রামার়ণের লঙ্কাকাণ্ডে (১৮/১৩) তিনি বলেন-_ 
সকৃদেৰ প্রপান্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে । 
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদামেত্যতদ্‌ ব্রতং মম ছ 
অর্থাৎ কেউ ষদি একান্তভাবে আমার শরনাগত হয়ে বলে যে হে 
ভগবান আজ থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার শরনাগত তাহলে আমি 
সবসময়ই তাকে রক্ষা করি । এটিই আমার প্রতিজ্ঞা । শ্রীমদ্‌ ভাগবতেও 
বলা হয়েছে (১০/১৪/৫৮)__ 
সমাশ্রিতা ষে পদপক্পবপ্রবং 
মহত্পদং পৃণ্যবশো মুরারেঃ । 
ভবামুর্িবৎসপদং পরং পদং 
পদং পদং ষদ্‌ বিপদাং ন তেষাম ॥ 
অর্থাৎ যিনি জড়জগতে মুর দৈত্যের শক্রু মুরারীরূপে খ্যাত সেই 
পরমেশ্বর ভগবানের পাদপন্রে যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তার কাছে সংসার 
সমুদ্ধ গোস্পদ সদৃশ ॥ তার লক্ষ পরমপদ__অর্থাৎ জড়জগতের দুঃখ 
দুর্দশা যেখানে নেই, প্রতি পদে পদে বিপদ নেই, সেই স্থানে বৈকুষ্ঠে | 
প্রশ্ন : ৪৫ ৪ কদ্ধি অবতার কোথায় এবং কখন আবির্ভৃত 
হবেনঃ 
উত্তর 2 কন্ধি_ পুরান এবং শ্রীমদ্‌ ভাগবতে ভগবান কক্ষিদেবের 
আবির্ভাব সম্পর্কে বর্ণনা আছে। শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (১২/২/১৮) বলা 
হয়েছে ষে ভগবান কক্কি সম্ভল গ্রামের বিষ্ণু ষশা নামক এক মহাত্মা 
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ব্রাহ্মণের গৃহে আবির্ভূত হবেন । শঞ্ল গ্রামটির অবস্থান সম্পর্কে 
মতভেদ আছে। কেউ বলেন এটি উড়িষ্যা রাজ্যে ৷ অন্যরা বলেন এটি 
উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলায় । 

কলিযুগের সময়সীমা ৪,৩২,০০০ বছর । ভগবান কক্ষি এই যুগ 
শেষ হওয়ার ৫ হাজার বছর আগে আবির্ভূত হবেন । 

প্রশ্ন : ৪৬ ॥ কীর্তনীয় সদা হরিঃ এই কথা দ্বারা কি সব কিছু 
থেকে বিরত হয়ে সব সময়ই হরিনাম করতে বলা হয়েছে? 

উত্তর : শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলেছেন, যে প্রত্যেকেরই উচিত নিরস্তর 
হরিনাম করা । কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ_-এই উপদেশের অর্থ এই নয় যে 
সব ধরনের দৈহিক কার্যকলাপ, গৃহের কাজ, লোকের সাথে সম্পর্ক সব 
কিছু পরিত্যাগ করে সর্বক্ষণ কেবল হরিনাম জপতে হবে । কারণ দেহ 
রক্ষার কর্মাদি ত্যাগ করলে দেহ নষ্ট হবে । তাই প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ 
কর্মে নিয়োজিত থেকে হরিনাম করবেন । সব কিছুই শুদ্ধ এবং নির্বিঘ্নে 
করা উচিত। এককথায় যে কোন কাজেই আমরা লিপ্ত থাকি না কেন 
সেই সময় ভগবানকে মনে মনে হলেও স্মরণ রাখতে হবে । 

প্রশ্ন : ৪৭ ॥ কেউ অসৎ পথে অর্থ রোজগার করে পরিবার 
পরিজনকে ভরণ-পোষণ করলে তিনিই কি একমাত্র পাপের ভাগী 
হবেন, না অন্যরাও একই সাথে হবেন? 

উত্তর : অসৎ পথে রোজগারকে যদি পরিবারের অন্যরা সমর্থন না 
করেন এবং বাধা দেন তাহলে তারা পাপের ভাগী হবেন না। কিন্তু তার 
পরও কথা থেকে যায় । পাপকর্ম থেকে অর্জিত অর্থ ভোগ. করলে 
পরিবারের অন্যদের মন কালক্রমে কলুষিত হবেই ।.এইভাবে কলুষিত 
হলে অন্যরাও পাপীতে পরিণত হবে। শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (৩/৩০/৩০) 
বলা হয়েছে যে পাপ কর্ম দ্বারা অর্জিত অর্থে যিনি পরিবারের ভরণপোষণ 
করেন, মৃত্যুর পর তাকে নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে । এ অর্থ 
দ্বারা লালিত পালিত আত্মীয় স্বজনদেরকেও এ পাপের ফল ভোগ 
করতে হবে। 


২৭ 


প্রশ্ন : ৪৮ ॥ কেউ হরিনাম করলেও তাকে দুঃখ কষ্টে ভুগতে 
দেখা যায় । এর কারণ কি? 

উত্তর : কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ__অর্থাৎ নিরন্তর হরিনাম জপ করলে 
কোন লোকের মনেই দুঃখ কষ্ট থাকতে পারে না। লোক দেখানো 
হরিনাম অথবা দায়সারা মতো হরিনাম করলে তাতে দুঃখের অবসান 
হবে কি করে? আবার হরিনাম নিরপরাধে জপতে হয় । নামাপরাধী হলে 
দুঃখ কষ্টতো আসবেই । আর দেহ ধারণ করলে অসুখ-বিসুখ, বিপদ- 
আপদ আসবেই । হরিনাম কীর্তনকারী স্থিতধী হয়ে যান। তিনি এসব 
গায়ে মাখেন না । তাই তার সত্যিকার অর্থে কোন দুঃখ কষ্ট নেই বলা 
যায়। 

প্রশ্ন : ৪৯ ॥ কোন্‌ দৈত্যের নিজের দাড়ির মধ্যে জীবন ছিল? 

? 

-০৬ ৬০৭৭ হরিশুশ্রু নামে এক ভীষণ বলশালী মহা 
অত্যাচারী দৈত্য ছিল । তার মুখের দাড়ি বিশাল ঘন এক গুচ্ছ লোমে 
ভরা । সে শিবের আরাধনা করে এই বর লাভ করে যে কেবলমাত্র তার 

দাড়ি যে তুলে ফেলতে পারবে তার হাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে । 
এই দর বু তা 

অস্ত্র ছাড়াই এর সাথে যুদ্ধে লিগ হয় । প্রচণ্ড যুদ্ধের 

মগ রিহতা হর মাও দানার 
ৃত্যুস্থান নিরূপিত । এই কথা শুনে ভানু দৈত্যকে মাটিতে ফেলে তার 
দাড়ি উপড়ে ফেলে এবং এতেই দৈত্যের মৃত্যু হয়। 

প্রশ্ন : ৫০ ॥ কেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ছন্ন অবতার বলা হয়? 

উত্তর : শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (৭/৯/৩৮) সুনির্দিষ্টভাবে শ্রী চৈতন্য 
মহাপ্রভুর কথা বলা হয়েছে, যিনি হলেন অবতারী । তিনি হলেন 
পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং । কিন্তু তিনি ছন্ন । ছন্নমানে আচ্ছাদিত, প্রচ্ছন, 
প্রত্যক্ষভাবে নয় । কারণ তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন | আবার 
কৃষ্ণ হয়েও রাধার ভাবদ্যুতি নিয়ে আসেন । তিনি অন্য অবতারদের 
মতো স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন নাই | 


২৮ 


প্রশ্ন : ৫১ ॥ কৃষ্ণ নাম জপ এবং কীর্তন করার প্রকৃত যোগ্যতা 
কি? 


কেউ যদি কৃষ্ণ নাম তথা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে চান 
তাহলে তাকে তৃনাদপি সুনীচেন এই নীতি অনুসরণ করতে হবে । অর্থাৎ 
তাকে তৃন বা ঘাসের চেয়েও বিনীত হতে হবে । রাস্তা দিয়ে যাবার সময় 
ঘাসকে মাড়ালেও সে কোন প্রতিবাদ করে না। এরূপ ধৈর্যশীল হতে 
হবে । তরোরপি সহিষ্ণুনা- অর্থাৎ গাছের চেয়েও সহিষ্ণু হওয়া উচিত । 
গাছকে কাটলেও সে প্রতিবাদ করে না। সে সহনশীল । তার মতো 
সহনশীল হতে হবে । অমানিনা মানদেন__অর্থাৎ নিজের জন্য সম্মান 
আশা না করে সবাইকে সম্মান দিতে হবে । কেউ যদি এই ধরনের সব 
গুণ অর্জন করতে পারে তবে তিনিই সত্যিকারভাবে হরে কৃষ্ণ নাম জপ 
ও কীর্তন করার যোগ্যতা রাখেন । 

প্রশ্ন : ৫২ ॥ কোন্‌ মন্দিরে ভগবানকে দর্শন করে ভক্তরা কান 
ধরে লাফাতে লাফাতে তীর কৃপা প্রার্থনা করেন? 

উত্তর : ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের পান্ডারপুর শহরে ভগবান বিঠ্ঠল 
দেবের মন্দির আছে । এখানে শ্রীদ্বারকানাথ শ্রী বিট্ঠল দেবের বিগ্রহ 
রয়েছেন । কোমরে হাত রেখে তিনি দুই পায়ে ভর করে সমানভাবে 
দণ্ডায়মান । শ্রীপাদ শঙ্করাচার্ষের বর্ণনা মতে তিনি এভাবে দাড়িয়ে 
আছেন এই কারণে যে ভক্ত তার এই রূপ দর্শন করবে তার কাছে এই 
ভবসমুদ্র এক কোমরের সমান হয়ে যাবে । তাই ভক্তরা ভগবানকে দর্শন 
করে কান ধরে লাফাতে লাফাতে বললেন যে আমি কত অপরাধী, 
আপনাকে ভুলে রয়েছি। তাই আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি এখানে 
আসার বিলম্বের জন্য এবং বিগত দিনের পাপ কর্মের জন্য । আমাকে 
ক্ষমা করুন। এভাবেই ভক্তরা ভগবানকে দর্শন, স্তব, স্তুতি, পুজা এবং 
প্রণাম করে তার কৃপালাভ করে থাকেন । 


২৯ 


প্রশ্ন : ৫৩ ॥ কোন্‌ গ্রন্থ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মূল শিক্ষাসমূহ 
পাওয়া যাবে? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একমাত্র রচনা হল আটটি শ্লোক যা 
শিক্ষার্টক নামে পরিচিত । তিনি সরাসরি কোন লিখিত গ্রন্থে নিজের 
শিক্ষাসমূহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তার অন্তরঙ্গ পার্ধদ এবং বিভিন্ন 
ভক্তদেরকে বিভিন্ন সময়ে যে শিক্ষা, নির্দেশ এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন 
তাই একত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। তার মৌলিক শিক্ষার 
সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর লিখিত শ্রী চৈতন্য 
চরিতামৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় । 

প্রশ্ন : ৫৪ ॥ কৃষ্ণ বসতে শ্রীরাধা এবং গোপীদেরসহ দোলনায় 
দোল খেতেন যাকে আমরা কৃষ্ণের দোলযাত্রা উৎসবরূপে পালন 
করি । মহাপ্রভুর বেলায়ও কি এরূপ লীলা দেখা যায়? 

উত্তর : হ্যা । বসম্তকালে একদিন গঙ্গার তীরে শ্রীগৌর হরি তার 
পার্যদবৃন্দসহ উদণড নৃত্যে রত হন । সেদিন ছিল পূর্ণিমা । এ সময় শ্রীমন 
নিত্যান্দ প্রভু এবং অদ্বৈত আচার্য তাকে অতি দুরে ফুলবাগানের মধ্যে 
নিয়ে একটি চমৎকার দোলনায় বসান । তারা অপরাপর ভক্তদেরকে 
বলেন যে আজ দোল পূর্ণিমা । গৌরহরি দোলনায় বসেছেন । ভক্তরা 
তখন সুন্দর তালে গান করতে থাকেন । আর নিত্যানন্দ প্রভু এবং 
অদ্বৈত আচার্য দোলনার দুই পাশে থেকে সেটিকে দোল দিতে থাকেন । 

প্রশ্ন : ৫৫ ॥ কেউ কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন তা বোঝা যাবে 
কি করে? 

উত্তর : কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন এমন ব্যক্তির মধ্যে নিয্োক্ত 
লক্ষণসমূহ পরিলক্ষিত হবে__ 

১. তিনি কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণের কীর্তন ছাড়া অন্য কিছু করেন না। 

অর্থাৎ কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ নীতিতে তিনি বিশ্বাসী হন। 
২. বহু শন্রীয় তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন না বা এরূপ স্থানেও 
অবস্থান করতে অনিচ্ছুক হন । 


৩০ 


৩. সর্বাধথে কৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোন কিছুই গ্রহণ করেন 
না। 
৪. জড়জাগতিক সুখ-দুঃখে তিনি স্থির থাকেন । তার মধ্যে কোন 
উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয় না। 
৫. তিনি সমদর্শী হয়ে যান । অর্থাৎ যা দেখেন তাতেই কৃষ্ণের 
অস্তিত্ব অনুভব বা হৃদয়ঙ্গম করেন । 
প্রশ্ন : ৫৬ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুপক্ষের কোন্‌ সেনাপতি 
প্রতিদিনই পাগুবদের যুদ্ধ জয়ের আকাত্বা করতেন এবং কেনঃ 
উত্তর : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সংযত হয়ে 
ভীম্ম পাণ্তবদের বিজয় চাইতেন । তিনি বলতেন জয্লোহস্ত পাতুপুত্রাণাম্‌ 
(ৌম্মপর্ব ১৭/৬১)। অথচ তিনি দুর্যোধনের পক্ষে সেনাপতি হিসাবে 
যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন । 
ভীম্ম ছিলেন যথার্থই ধার্মিক । এজন্য ধর্মে নিষ্ঠ পাণুবদের ধ্বংস 
তিনি কখনো কামনা করতে পারেন নাই । যুদ্ধের আগে বুধিষ্ঠির তার 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে তখনও তিনি বলেছিলেন এই যুদ্ধে তুমি জয় 
লাভ কর। 
 খ্রশ্নু ৫৭ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেনাপতিত্‌ স্বীকার করতে ভীম্ম 
সাগর... 
ঃ 
উত্তর : প্রথম প্রতিজ্ঞা তিনি রাজা দ্রপদের পুক্র শিখন্তীকে বধ 
করবেন না । কারণ এই যে শিবন্তী প্রথমে নারীব্রপে জন্ম নেন এবং পরে 
পুরুতত্ত প্রাপ্ত হন। তাই স্ত্রীলোক বা স্ত্রী-পূর্বকে তিনি হত্যা করতে 
পারবেন না। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা__ তিনি পাণ্তবদের মধ্যে কাউকে হত্যা 
করবেন না। চু 
প্রশ্ন : €৮ ॥ কেউ কি মৃত্যুর পূর্বে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করে 
যেতে পারেন? 
উত্তর : পিত্‌ শ্রাদ্ধের মূল অধিকারী হলেন পুত্র ॥ যদি কেউ 
আজীবন কুমার থাকেন-_ অর্থাৎ তিনি যদি বিষে না করে থাকেন এবং 
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বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন তবে তিনি নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই 
করে যেতে পারেন । আবার পুত্র-পৌত্রাদি অর্থাৎ বংশধররা কেউ বেচে 
না থাকলেও এরূপ করতে পারেন । যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বেশ কিছু 
কাল পর ধৃতরাষট্যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করে বান প্রস্থে 
যাওয়ার আগে তার পূর্ব পুরুষ, সুহৃদ, বাঙ্গব এবং পুক্রাদির শ্রাদধক্রিয়া 
সম্পন্ন করে নিজের এবং গান্ধারীর ওধবদৈহিক কৃত্য শ্রাদ্ধ) সম্পাদন 
করেছিলেন (মহা ভারত আশ্রমপর্ব ১৪/১৫)। লক্ষ্যণীয় যে বংশে কেউ 
না থাকলে পিতাও পুত্র-পৌত্রাদির শ্রাদ্ধ করতে পারেন__এই কথাও 
জানা গেল । এইভাবে শাস্ত্রে ত্মশ্রাদ্ধেরও বিধান আছে। 

প্রশ্ন : ৫৯ ॥ কৃষ্ণ কুরু সভায় তীর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন । 
সেই রূপকে কে কে অবলোকনের সুযোগ পেয়েছিলেন? 

উত্তর : ভগবানের কৃপা ছাড়া এবং তার ভক্ত ব্যতীত বিশ্বরূপ 
দর্শনের সুযোগ কারও হতে পারে না। কুরু সভায় দুর্যোধন কৃষ্ণকে 
বন্দী করার চক্রান্ত করে । পরমেশ্বর ভগবান তা বুঝতে পেরে অষ্ট হাস্য 
করে উঠেন এবং সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই তার বিশ্বরূপ প্রকাশ পায় । 
উপস্থিত রাজন্যবর্গ সেই ঘোর বিশ্বরূপ দেখে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করেন । 
কেবলমাত্র ভীম, দ্রোণ, বিদুর, সভায় উপস্থিত মহর্ষিগণ এবং ধৃতরাষ্ট্ 
এই বিশ্বরূপ দর্শন করেন । ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় কৃষ্ণ সাময়িকভাবে 
তাকে দৃষ্টি শক্তি দান করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৬০ ॥ কর্ণের আসল নাম কি?তীার আর কি কি নাম 
ছিল? তাকে দাতাকর্ণ বলা হয় কেন? 

উত্তর : কুমারী অবস্থায় একসময় পৃথা বা কুস্তীদেবী দুর্বাসা মুনির 
সেবা করে তাকে সস্তুষ্ট করায় মুনি তাকে একটি মন্ত্র দেন। এই মন্ত্র 
দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করলে তার প্রসাদেই কুস্তী পুত্র লাভ 
করবেন-_এই ছিল দুর্বাসার বর । কৌতুহলবশত একদিন কুু্তী সূর্যকে 
আহ্বান করেন । এই সূর্যের ওঁরসেই কুস্তী কুমারী অবস্থায় এক পুত্র 
লাভ করেন । কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী ধাত্রীর সাথে পরামর্শ করে রাত্রিকালে 


এই পুত্রকে একটি পেটিকাতে রেখে অশ্বনদীতে বিসর্জন করেন। 
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একসময় সেটি গঙ্গানদীতে এসে পড়ে । গঙ্গায় তখন অধিরথ নামক 
এক সূৃত তার স্ত্রীসহ স্নান. করছিলেন । তর স্ত্রী রাধা কৌতুহল বশত 
পেটিকাটি তুলেন এবং সেটি খুলে দেখা গেল এক দিব্য জ্যোতি শিশু । 
সৃত দম্পতী এই শিশুকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করে লালন পালন আরম 
করেন । শরীরে বসু (ক্বর্ণ) নির্মিত কবচ-ছিল বলে ব্রাহ্মণগণ শিশুটির 
নাম রাখেন বসুষেণ। 

ধার্মিক ও সত্যবাদী বলে তার অপর নাম ছিল বৃষ । সৃত রাধার 
পালিত বলে পাণুবরা তাকে পরিহাস করে রাধেয় বলে ডাকতো । 
দেবরাজ ইন্দ্র একসময় তার অভেদ্য বর্ম এবং কুগুল প্রার্থনা করলে 
স্বহস্তে কবচ কর্তন করে দান করার তিনি বৈকর্তন নামে এবং কর্ণ থেকে 
ছেদন করে কুন্ডল দান করেছিলেন বলে তিনি কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। 

নিজের কবচ এবং কুন্ডল দান করলে যুদ্ধে প্রতিপক্ষদিগের হাতে 
পরাজিত এবং মৃত্যু বরন করতে হতে পারে__এ কথা জেনেও বসুষেণ 
প্রার্থীকে ইইন্দ্রয়ের) বিমুখ করেন নাই। এরূপ দান বিরল । এজন্য 
তাঁকে দাতাকর্ণ বলা হয় । 

প্রশ্ন * ৬১ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রথম দশদিন কর্ণ যুদ্ধ থেকে 
বিরত ছিলেন । এর কারণ কি? 

উত্তর : কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ চলছে । কার কতটুকু সামর্থ 
আছে এই বিষয়ে দুর্যোধন ভীম্কে প্রশ্ন করলে তিনি বিভিন্ন রথি 
মহারথীর বর্ণনা করার পর বলেন যে কর্ণ রথী নহেন, আবার অতিরথও 
নন । কবচ ও দিব্য কুণ্ুলবিহীন এবং স্বভাবতঃ মুর্খ ও পরনিন্দুক কর্ণকে 
পরশুরাম ও ব্রাহ্মণের অভিশাপ হেতু কর্ণকে অর্ধরথ বলে আমি মনে 
করি। আচার্য দ্রোনও বলেন যে অত্যন্ত অহংকারী এবং প্রায় প্রতিটি 
যুদ্ধে পলায়নকারী বলে তিনিও কর্ণকে অর্ধরথ বলেই মনে করেন । ভীম্ম 
ও দ্রোনের কথা শুনে কর্ণ রাগে উন্মত্ত হয়ে ভীম্মকে অনেক কটুবাক্য 
শোনান এবং পরিশেষে প্রতিজ্ঞা করেন যে ভীম্ম সেনাপতি এবং জীবিত 
থাকা অবস্থায় তিনি যুদ্ধ করবেন না। 
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নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে যোৎস্যে রাজন কথঞ্চন । 
হতে ভীম্মে তু যোদ্ধাস্মি সবৈবরেব মহারখৈঃ ॥ 
[মহাভারত উদ্যোগপর্ব ১৬৭/২৯)] 
অর্থাৎ হে রাজন, ভীম্ঘ জীবিত থাকতে আমি কিছুতেই যুদ্ধ করবো 
না । ভীম্ম নিহত হলে পর সকল মহারথের সাথে যুদ্ধ করব । 


কৃষ্ণ পাণ্বদেরকে পরামর্শ দেন যে কোন উপায়ে তাকে অস্ত্র ত্যাগ 
করাতে হবে । পুত্র অশ্বথামার মৃত্যু সংবাদ শুনলে এই ব্রাহ্মণ অস্ত্র ত্যাগ 
করবেন । তাই অগত্যা ধর্ম ত্যাগ করে হলেও কেউ যেন তাই বলেন। 
অর্জুন ব্যতীত পাণডবপক্ষের সবাই এই প্রস্তাব সমর্থন করেন । 
পাগ্ডৰ পক্ষে যুদ্ধকারী মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হাতীর নাম ছিল 

অশ্বথামা । ভীম গদার আঘাতে একে বধ করে দ্রোনকে শোনালেন 
অশ্বথামা হতঃ। দ্রোন এই কথা বিশ্বাস করলেন না । তিনি তখনও যুদ্ধ 
করতে থাকেন । তখন অগ্নিদেব এবং বিশ্বমিত্রাদি খধিগণ আচার্যকে 
ব্রহ্ম লোকে নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হয়ে বললেন__এই নিষ্ঠুর কর্ম 
ত্যাগ করুন। ভীমের বাক্য এবং দেবতা ও খষিগণের আদেশ শ্রবণ, 
আর সম্মুখে ৃষটদ্যুন্নাকে দেখে আচার্য ব্যথিত হন । আচার্ষের বিশ্বাস ছিল 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কখনোও মিথ্যা বলবেন না । তাই তিনি যুধিষ্ঠিরের মুখে 
অশ্বথামার সংবাদ জানতে চাইলেন । কৃষ্ণ এবং ভীমের অনুরোধে তখন 
যুধিষ্টির বললেন-_ 

তমতথ্যভয়ে মগ্রো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ। 

অব্যক্রমব্রবীদ রাজন হতঃ কুপ্জার ইত্যুত ॥ 

[ মহাভারত দ্রোণপর্ব ১৮৯/৫৫ ] 

অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণের ভয়ে ভীত, পরস্ত যুদ্ধ জয়ে উৎসুক যুধিষ্ঠির 

আচার্যকে অশ্বথামা নিপতিত বলে পরে অব্যক্ত স্বরে কুপ্র (হাতি) ইতি 
উচ্চারণ করলেন । যুধিষ্ঠিরের কথা কখনো মিথ্যা নয় মনে করে বৃদ্ধ আচার্য 
অস্ত্র ত্যাগ করলেন এবং এই অবসরে ধৃষ্টদ্যুন্ন তার শিরচ্ছেদ করেন । 
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: ৬৩ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৃষ্ণ কেন সারথী হয়েও 
দি থেকে নিজে প্রথমে না নেমে অর্জুনকে নামতে 
বলেছিলেন? 

উত্তর : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ুবগণ কৌরব শিবিরে উপস্থিত 
হলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে গান্তীব এবং অক্ষয় তুনীছয় নিয়ে তিনি 
যেন পূর্বে রথ থেকে অবতরণ করেন । অর্জুন নেমে আসার পর কৃষঃ 
অবতরণ করেন । কপিধধ্বজের কপি তৎক্ষনাৎ অস্তর্থিত হলেন এবং 
অর্জনের রথ, ধ্বজ, অশ্ব ইত্যাদিসহ ভস্মীভূত হয়ে যায় । এ দেখে 
সবাই অবাক হয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন-__দ্রোন এবং 
কর্ণের বহু দিব্য অস্ত্রের দ্বারা রথখানি পূর্বেই দগ্ধ হয়েছিল । আমি রথে 
থাকার জন্যই যুদ্ধকালে ভম্মীভূত হয় নাই। অর্জুন পরে নামলে সেও 
রথের সাথে ভস্দীভূত হয়ে যেত । 

প্রশ্ন : ৬৪ ॥ কৃষ্ণের লক্ষ লক্ষ নারায়নী সেনার বদলে অর্জন 
কেন তাঁকে সারথ্যে বরণ করেছিলেন? 

উত্তর : কৃষ্ণ ছিলেন অর্জনের সখা । বিপদে-আপদে সব সময়ই 
পাণডবরা কৃষ্ণকে কাছে পেয়েছেন তীর পরামর্শে তারা সব বিপদ- 
আপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন । তাছাড়া কৃষ্ণকে সারথীরূপে পাওয়ার 
একটি একান্ত ইচ্ছাও অর্জনের মনে ছিল। কৃষ্ণ অর্জুনকে নির্জনে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন তিনি যুদ্ধ করবেন না জেনেও তাকে 
চেয়েছেন? অর্জুন বলেছেন__ 

ভবাংস্ত কীর্তিমান লোকে তদ্‌ যশ্বস্তাং গমিষ্যতি 


সারথ্যন্তর তুয়া কার্য্যমিতি যে মানসং সদা 
চিররাত্রেস্পিতং কামং তদ্‌ ভবান কর্তৃমর্থতি ॥ 
[ মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৭/৩৬, ৩৭ ] 
_ তুমি কীর্তিমান পুরুষ । পৃথিবীতে এই যুদ্জনিত যশ তোমারই 
ঘোষিত হবে । দীর্ঘকাল যাবত তোমাকে সারথিরূপে পাইতে বাসনা 
ছিল । আমার এই বাসনা পূর্ণ কর। কৃষ্ণ তখন সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনের 
সারথ্য স্বীকার করেন । 


প্রশ্ন : ৬৫ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ নিহত 
হলে কৃষ্ণ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন । কেন? 

উত্তর : ঘটোৎকচ কর্ণের এক বীর ঘাতিনী অস্ত্র দ্বারা নিহত হলে 
ভগবান কৃষ্ণ দুই কারণে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন । প্রথমতঃ এই অন্ত 
কর্ণ অর্জুনকে বধ করার জন্য সযত্বে রক্ষা করেছিলেন । এখন অর্জুন 
বিপদ মুক্ত হলেন। দ্বিতীয়ত ঘটোৎকচ ছিলেন মূলত দেবদ্বিজ বিরোধী । 
এই যুদ্ধে তার মৃত্যু না হলে অন্য কোন উপায়ে কৃষ্ণকেই তার নিধনের 
ব্যবস্থা নিতে হতো । কৃষ্ণ স্পষ্ট ভাষায় অর্জুনকে এই কথাই বলেছেন 
(মহাভারত দ্রোণ পর্ব ১৭৯তম অধ্যায়) । 

প্রশ্ন : ৬৬ ॥ কুরু বংশের মধ্যে পার পুত্র পৌত্রাদি সম্পর্কে 
জানতে চাই। 

উত্তর : মহাভারত থেকে দেখা যায় বিচিত্র বীর্যের দ্বিতীয়া স্ত্রী 
অস্বালিকার গর্তে মহর্ষি কৃষ্ণ দৈপায়ন হতে পাণুর জন্ম হয় । পাঙুর পাচ 
পুত্র: যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব । এদের মধ্যে পাণুবংশে 
একমাত্র অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র পরিক্ষীৎ, পরিক্ষীৎ এর 
পুত্র জনমেজয়, জনমেজয় এর পুত্র শতানীক ও শশ্কুকর্ণ এবং 
শতানীকের পুত্র ছিলেন অশ্বমেধদত্ত । এরপর আর কোন বংশধরের নাম 
মহাভারতে পাওয়া যায় না । 

প্রশ্ন : ৬৭ ॥ কে মহাভারত কার কাছ থেকে শুনেছিলেন? 

উত্তর : পাণডৰ বংশের মহারাজ পরিক্ষীৎ এর পুত্র জনমেজয়ই 
মহাভারতের শ্রোতা ছিলেন। শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি 
মহারাজ জনমেজয়কে ভারত কথা বর্ণনা করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৬৮ ॥ কে মহারাজ জনমেজয়-কে সর্পযজ্ঞের পরামর্শ 

এবং কেন? 

উত্তর : উতঙ্ক নামে এক মুনি মহারাজ জনমেজয়কে বলেছিলেন যে 
তার পিতা মহারাজ পরিক্ষীঘকে তক্ষক নাগ দংশন করে অন্যায়ভাবে 
নিহত করেছে। পিতার শত্রু এই তক্ষককে ধবংস করাই তাই রাজার 
উচিত কাজ হবে । 


এ 


৬৮ পপ +3৮-৯১-. উল... 


তক্ষক এক সময় উতঙ্ক মুনিকে তার গুরুদক্ষিণাদানের সময় 
বিশেষভাবে শক্রতা করেছিল । সেই জন্য তক্ষকের ধ্বংসের নিমিত্ত 
উতঙ্ক উপরোক্ত পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

প্রশ্ন : ৬৯ ॥ কুরু বংশের অস্ত্র গুরু দ্রোনাচার্য কিভাবে জন্মথহণ 
করেছিলেন? তার অস্ত্র গুরু কে ছিলেন? 

উত্তর : আচার্য দ্রোন ছিলেন ভরদ্বাজ মুনির পুত্র । তার জন্ম 
সম্পর্কে দুই ধরনের বিবরণ পাওয়া যায় । একসময় উগ্বতপা : মহর্ষি 
ভরদ্বাজের শুক্র দ্রোনীতে (পর্বত গুহায়) পড়েছিল । সেই শুক্র থেকে 
দ্রোনের জন্ম হয়। (মহাভারত আদি পর্ব ৬৩/১০৬)। অন্যত্র বলা 
হয়েছে গঙ্গাদ্ধারে (হরিদ্বারে) মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল । একদা মহর্ষি 
অন্যান্য খধিদের সাথে গঙ্গা স্নানে গিয়ে অপূর্ব রূপলাবন্যা অন্সরা 
ঘৃতাচীকে দেখতে পান । মহর্ষির মানসিক চাঞ্চল্যবশত: শুক্রক্ষরণ হয়। 
তিনি একটি দ্রোনে (যজ্ঞের কলশে) সেই শুক্র রাখেন। এ থেকেই 
দ্রোনের জন্ম হয় । এই জন্য দ্রোন অযোনি সম্ভবা ছিলেন । 

অগ্নিপুত্র মহর্ষি অগ্নিবেশ ভরদ্বাজ থেকে আগ্নেয়ান্ত্র শিক্ষা করেন। 
তিনিই তার গুরুপুত্র দ্রোনের অস্ত্র গুরু ছিলেন । অবশ্য দ্বোন তার পিতা 
ভরদ্বাজ থেকেও এই বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ৭০ ॥ কুরকক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে যুধিষ্ঠির অস্ত্র গুরু 
দ্রোনাচার্ষের আশীর্বাদ কামনা করলে দ্রোনাচার্য তাকে কি 
বলেছিলেন? 

উত্তর : যুধিষ্ঠির বলেছিলেন হে ব্রক্ষণ, আমার জয় কামনা করুন 
এবং হিত উপদেশ দেন-__-এই বর প্রার্থনা করি। তখন দ্রোনাচার্য 
বলেছিলেন__ 

যতো ধন্স্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণ স্ততো জয়ঃ 
_ ধর্ম যেখানে কৃষ্ণ সেখানে, আর কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে । 
(মহাভারত ভীম্মপর্ব ৪৩/৬০)। 


৩৭ 


প্রশ্ন : ৭১ ॥ কুরু বংশের প্রথম অস্ত্র গুরু কে ছিলেন? তিনি কি 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? নিলে কোন পক্ষে ছিলেন? 
যুদ্ধে কি তিনি নিহত হয়েছিলেন? 

উত্তর : কুরু বংশের ধৃতরাষ্ট্র এবং পার পুক্রগণের প্রথম অস্ত্র গুরু 
ছিলেন গৌতম মুনির পৌত্র খষি শরদ্ধানের পুত্র কৃপাচার্য | তিনি অযোনি 
সম্ভবা ছিলেন । কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে যোগদান 
করেছিলেন । 

সাতজন চিরজীবির মধ্যে কৃপাচার্য ছিলেন অন্যতম । এজন্য 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরও তিনি জীবিত ছিলেন । 

প্রশ্ন : ৭২ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জনের সারথী ছিলেন । 
তারপরও দুর্যোধনসহ কৌরবরা একসময় অর্জনকে বধ করা 
অপেক্ষাও কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কর্ণকে অনুরোধ করেছিল কেন? 

উত্তর : কৃষ্ণ একজন সাধারণ সারথী ছিলেন না । কৃষ্ণই পাণ্ডবদের 
আশ্রয়, বল, এবং রক্ষক ছিলেন । কৃষ্ণই পাণডবদের মূল | মূলকে নাশ 
করতে পারলেই শাখা-পত্রাদি আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে__এই কথা 
পরিশেষে বুঝতে পেরেই কৌরবরা কর্ণকে কৃষ্ণবধের জন্য অনুরোধ 
করেছিল । 

প্রশ্ন : ৭৩ ॥ কৃষ্ণ কি গীতা ছাড়াও মহাভারতের অন্যত্র তার 
ধর্ম সংস্থাপনের কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন? 

উত্তর : হ্যা। মহাভারতের দ্রোনপর্বে দেখা যায় কৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলছেন__ 

যে হি ধর্নুস্য লোপ্তারো বধ্যান্তে মম পাণুব। 
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞৈষা মমাব্যয়া ॥ 
[ মহাভারত দ্রোনপর্ব ১৭৯/২৮,২৯ ] 

অর্থাৎ যারা ধর্ম বিদ্বেী, তারা আমার বধ্য । ধর্মসংস্থাপনের জন্য 

আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি । এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা হবে না। 


৩৮ 


এ 


লা 


প্রশ্ন :৭৪. ॥ কৃষ্ণের প্ররোচনায়. যুধিষ্ঠির অশ্বথামা হত এই 
মিথ্যা কথা বলায় অন্তর গুরু দ্রোনাচার্য নিহত হন। এটি কি পাপ 
নয়? 

উত্তর : দ্রোনাচার্য এমনভাবে যুদ্ধ করছিলেন যে তাতে পাণুব সৈন্য 
অকাতরে নিহত হওয়া আরম্ভ হয়। ইতিপূর্বে - দ্রোনাচার্য নিজেই 
যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে অস্ত্র ত্যাগ করাতে পারলেই 
একমাত্র তার মৃত্যু হতে পারে, অন্যথায় নয় । তাকে অস্ত্রত্যাগ করানোর 
জন্য এমন সংবাদ জানানোর প্রয়োজন যাতে তিনি অতি ব্যথিত হন। 
এই জন্য কৃষ্ণের পরামর্শে ভীমসেন কর্তৃক প্রথমে তার পুত্র অশ্বথামা 
নিহত হয়েছে শোনানো হলেও দ্রোন অন্তর ত্যাগ করেন নাই । তিনি শুধু 
যুধিষ্ঠিরকে সত্যবাদী জানতেন বলে. তার মুখ থেকে এই সংবাদ 
সত্যকিনা তা জানতে চান । যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বলতে ইতস্তত করায় 
কৃষ্ণ বলেছিলেন_ 
অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ন স্পৃশ্যতেহন্তৈঃ 

(মহাভারত দ্রোনপর্ব ১৮৯/৪৭)। 

অর্থাৎ জীবন রক্ষার্থে মিথ্যা বললে কোন পাপ হয় না । কৃষ্ণের এই 
উপদেশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নয় । 

প্রশ্ন : ৭৫ ॥ কৃষ্ণ তীর বিশ্বরূপ কাকে কাকে দেখিয়ে ছিলেন? 

উত্তর : প্রথমতঃ শিশুকালে মা. যশোদাকে তীর মুখের ভিতরে । 
দ্বিতীয়ত কুরুসভায় ভীম্ম, ধৃতরাষট্র, বিদুর প্রমুখকে দেখিয়েছিলেন । 
তৃতীয়ত কুরুক্ষেত্রের রনাঙ্গনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে অর্জুনকে । 
চতুর্থত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ছারকা যাওয়ার পথে মরুবাসী বৃগুণন্দন 
উতঙ্ক মুনিকে-বিষগ্ন অর্জুনকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন সেই রূপই 
দেখান । 

প্রশ্ন : ৭৬ ॥ কৃ্ণই যে পর ব্রহ্ম তার প্রমাণ মহাভারতে কোথায় 
কোথায় রয়েছে? 

উত্তর : মহাভারতের বহুস্থানেই কৃষ্ণই যে পরমেশ্বর ভগবান তা 
কীর্তিত হয়েছে। শ্রীল ব্যাসদেব গ্রন্থের আরন্তে অনুক্রমিকাতেই 
বলেছেন__ 


৩৯ 


ভগবান বাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেহত্র সনাতন ঃ 
(মহাভারত আদিপর্ব ১/২৫৬) 
অর্থাৎ নিত্য পুরুষ ভগবান বাসুদেব এই গ্রন্থে কীর্তিত হবেন। 
আবার আদি পর্বের একজায়গায় কৃষ্ণকে পুরুষ : স বিভু কর্তা 
সব্র্বভূত পিতামহ : বলা হয়েছে। মহাভারতের সভাপর্ব, বন পর্ব, 
উদ্যোগ পর্ব, ভীম্পর্ব, দ্রোনপর্ব, শাস্তি পর্ব, অনুশাসন পর্ব, অশ্বমেধ 
পর্ব সহ বহু স্থানেই কৃষ্ণই যে পরমেশ্বর তা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
বলা হয়েছে। শাস্তিপর্বে শ্রীল ব্যাসদেব কৃষ্ণের অিত্ত্য মাহাত্যয বর্ণনা 
করে পাঠকগণকে বার বার সতর্ক করছেন-_ 
এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ | 
অচিন্ত্যঃ পুভ্তরীকাক্ষো নৈষ কেবল মানুষঃ ॥ 
(শাস্তিপর্ব ২০৭/৪৯)। 
সএব হি মহাবাহুঃ সবর্বলোক নমস্কৃতঃ । 
অচ্যুতঃ পুন্তরীকাক্ষঃ সবর্বভূতাদিরীশ্বরঃ ॥ 
(শাস্তিপর্ব ২০৯/৩৬)। 
অর্থাৎ এই পুন্তরীকাক্ষ সত্যবিক্রম মহাবাহু কেশবের লীলা চিন্তাও 
অগোচর । ইনি মনুষ্যমাত্র নন, পরস্ত্র নরদেহধারী ঈশ্বর ৷ এই মহাবাহু 
সর্বলোকের নমস্য, সর্বভূতের আদি কারণ ও সনাতন পুরুষ । 
প্রশ্ন : ৭৭ ॥ কৃষ্ণের দীক্ষা গুরু এবং শিক্ষা গুরু কে ছিলেন? 
উত্তর : কেউ কেউ বলেন দীক্ষাণ্ুরু গ্গাচার্য। কৃষ্ণ মহামুনি 
উপমন্যুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন । তার 
শিক্ষা গুরু ছিলেন সান্দিপনী মুনি । 
প্রশ্ন : ৭৮ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডব পক্ষে যে সাতজন 
জীবিত ছিলেন তার মধ্যে সাত্যকি ছিলেন একজন । এই সাত্যকি কে? 
উত্তর : যদুবংশের শিনির পুত্র সত্যক । এই সত্যকের পুত্র ছিলেন 
সাত্যকি । তার প্রকৃত নাম ছিল যুযুধান। তিনি কৃষ্ণের একান্ত অনুগত, 
মহাবীর এবং অস্ত্রশস্ত্র বিশারদ ছিলেন । যুদ্ধে কুরুপক্ষের অনেক বীর 
সাত্যকির হাতে নিহত হয়েছিল । যুদ্ধে তিনি পাণুবপক্ষে অন্যতম 
সেনাপতি ছিলেন । 


পাক স৩-৯.- 


হঞ্হ টি 


প্রশ্ন : ৭৯ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরব পক্ষে যে তিনজন 
জীবিত ছিলেন তার মধ্যে একজনের নাম ছিল কৃতবর্মা। এই 
কৃতবর্মা কে ছিলেন? 

উত্তর : কৃতবর্মা যদুবংশের হৃদিকের পুত্র ছিলেন । তিনি কৃষ্ণের 
অনুগত ছিলেন । অর্জনের উপর অভিমান করে এক অক্ষৌহিনী সৈন্য 
নিয়ে তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করেছিলেন । ভীম্মের কথা থেকে 
জানা যায় কৃতবর্মা অতিরথ ছিলেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের 
অন্যতম সেনাপতি ছিলেন । 

প্রশ্ন : ৮০ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীম নাকি দুঃশাসনের রক্তপান 
করেছিলেন । একথা কি সত্য? 

উত্তর : কুরু সভায় দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণের অপচেষ্টা করায় ভীম 
প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে তিনি দুঃশাসনের রক্ত পান করবেন । 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অবশ্য তিনি দুঃশাসনকে- বধ করে তার বক্ষবিদীর্ণ 
করেন । তারপর দুঃশাসনের রক্ত দ্বারা কুলকুচা করেন । আবার যুদ্ধের 
পর শোকাকুল গান্ধারীকে ভীম বলেছেন যে তিনি দুঃশাসনের রক্ত পান 
করেন নাই, শুধু ঠোট এবং দুই হাত রক্ত দ্বারা মেখেছিলেন । এ থেকে 
দেখা যায় তিনি সরাসরি দুঃশাসনের রক্তপান করেন নাই । 

প্রশ্ন :৮১ ॥ কলিযুগ কখন আরম্ত হয়েছিল? 

উত্তর : একটি প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল একেবারে 
ছাপর যুগের শেষে এবং ঠিক তারপরই কলিযুগ আরম্ভ হয় । জ্যোতিষ 
আচার্ষগণের হিসাব মতে কলিযুগ আরম্ত হয় খৃস্টপূর্ব ৩১০২ অবন্দে। 
প্রাচীনকালের বিখ্যাত জ্যোতিষ আর্যভষ্ট গণনা করে বলেছেন যে, এ 
তারিখেই কলিযুগ আরম্ত হয় । 

প্রশ্ন : ৮২ ॥ কানীন পুত্র কাকে বলা হয়? উদাহরণ দিন । 

উত্তর : কোন কুমারীর গর্ভে যদি অন্য পুরুষের রসে পুত্র 
জনুগ্রহণ করে তবে তাকে কানীন পুত্র বলা হয় । যেমন শ্রীল ব্যাসদেব 
সত্যবতীর এবং মহাবীর কর্ণ কুস্তীর কানীন পুত্র ছিলেন । 


৪১ 


প্রশ্ন ৮৩ ॥ কৃষ্ণের পদকমলে কয়টি শুভচিহন আছে এবং 
সেগুলো কি কি? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ডান পদকমলে ১১টি শুভ 
চিহ্ন আছে। সেগুলো হল : বৃদ্ধাঙ্গলীর নিচে যব চিহৃ, তার নিচে চক্র 
এবং চক্রের নীচে আছে ছাতা । বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জনীর মাঝ দিয়ে রয়েছে 
একটি রেখা যা পদকমলের মাঝখান পর্যন্ত প্রসারমান। মধ্যমার নিচে 
আছে একটি পদ্ম এবং তার নিচে আছে একটি পতাকা । কনিষ্ঠাঙ্গুলীর 
নিচে রয়েছে একটি অঙ্কুশ, তার নিচে রয়েছে একটি বজব ৷ গোড়ালীতে 
রয়েছে চারটি স্বস্তিকা চিহৃ, একটি অষ্টভূজ এবং চারটি কালোবর্ণের 
ফল। 

বাম পদকমলে আছে ৮টি শুভ চিহ্ত । এগুলো হল : বৃদ্ধা্গুলির 
নিচে একটি শঙ্খ, মধ্যমাঙ্গুলির নিচে একটি বৃত্ত (আকাশ), তার নিচে 
একটি জ্যামুক্তা ধনু, এর নিচে আছে গরুর খুর (গোস্পদ) তার নিচে 
রয়েছে একটি ত্রিভুজ এবং এর চার দিকে চারটি জলপাত্র। ত্রিভুজের 
নিচে আছে একটি অর্ধচন্দ্র এবং সবার নিচে গোড়ালীতে আছে একটি 
মৎস 

প্রশ্ন :৮৪ ॥ কৃষ্ণের করকমলে কতটি মাঙ্গলিক চিহ্ন আছে এবং 
সেগুলো কি কি? 

উত্তর : ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ডান করকমলে ১০টি শুভ চিহ্ন আছে । 
এগুলো হল : প্রতিটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে একটি করে শঙ্খ, বৃদ্ধাঙ্গুলির 
নিচে একটি যব চিহ্ন, এর নিচে. একটি চক্র, চক্রের নিচে একটি গদা 
আছে। তর্জনীর নীচে আছে একটি পতাকা । মধ্যমান্গুলির নিচে একটি 
তরবারি রয়েছে । অমামিকার নিচে রয়েছে একটি বর্শা । কনিষ্ঠাুলির 
নীচে আছে একটি অঞ্কুশ (61671811 89৪৭) । শিরো রেখার নিচে 
আছে একটি সুন্দর বাধ কল্প তরু, এর নিচে আছে একটি তীর । 

তার বাম করকমলে আছে. ১০টি মাঙ্গলিক চিহৃ । সেগুলো হল : 
প্রতিটি আঙ্গুলের অথ্রভাগে একটি করে চক্র, বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে আছে 
একটি পদ্ম । অনামিকার নিচে আছে একটি ছাতা । কনিষ্ঠা্গুলির নিচে 


৪২ 


রয়েছে একটি লাঙ্গল, এর নিচে কীর্তি/জয় স্তম্ভ, তার নিচে একটি স্বস্তিকা 
চি, জ্যামুক্ত ধনু, অর্ধচন্দ্র এবং একটি মৎস আছে। 

প্রশ্ন : ৮৫ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোন্‌ সালে সংঘটিত হয়েছিল? 

উত্তর : ভারত তন্ববিদ এফ. ই. পারজিটার (ম. 7. 791:81061: 
13579505 ০6 চ৫811 48৭) এবং এঁতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর 
(7. 051২990040010417 51১01101091 171500190120016]1 11019) 
মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খুস্টপূর্ব ৯৫০. অন্দে সংঘটিত হয়েছিল । তবে 
প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ছাপ যুগের শেষ দিকে এবং 
ঠিক তারপরই কলিযুগ আরম্ভ হয়। প্রাচীনকালের প্রখ্যাত জ্যোতিষ 
আর্যভট্ট এবং অপরাপর জ্যোতিষবিদগনের মতে কলিযুগ আরম্ভ হয় 
খৃস্টপূর্ব ৩১০২ অন্দে । এর ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে কুরতক্ষেত্রের 
যুদ্ধও এর কিছুকাল পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল । 

প্রশ্ন : ৮৬ ॥ কৃষ্ণ কথা কত ধরনের হতে পারে? 

উত্তর : কৃষ্ণ কথা মূলত দুই রকমের । প্রথমত: কৃষ্ণ যা বলে 
গেছেন সেই কথা যা প্রধানত শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌ গীতায় রয়েছে । দ্বিতীয়ত 
কৃষণত সম্বন্ধীয় কথা । ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান বা ভগবৎ তত্ত্ব দর্শন সম্পর্কে 
কৃষ্ণ যা বলে গেছেন তা হল ভগবদ্‌ গীতা । আর পরমেশ্বর ভগবান শ্রী 
কৃষ্ণের কার্যকলাপ, লীলাবিলাসের যে বর্ণনা তা হচ্ছে শ্রীমদ্‌ ভাগবত । 
উভয়ই কৃষ্ণ কথা । 

প্রশ্ন : ৮৭ ॥ পৃতনা রাক্ষসী পূর্বজন্মে কে ছিল? 

উত্তর : মহারাজ প্রতাদের পৌত্র ছিলেন বলি মহারাজ | বলি 
মহারাজের যজ্ঞের সময় ভগবান শ্রীবামনদেব উপস্থিত হন। তাকে 
দেখে বলি মহারাজের কন্যা রত্রাবলীর মনে বাৎসল্য ভাবের উদয় হয় । 
রত্বাবলী ভাবতে থাকে আমার যদি এই রকম হাসিমুখ একটি শিশু 
জন্মাত তবে তাকে আমার স্তন্য পান করাতে পারতাম । ভগবান 
বামনদেব রত্বাবলীর মনোভাব বুঝে তাকে মনে মনে বরদান করেন 
তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে । 
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এরপর রত্সাবলী দেখলো বামনদেব ব্রিপাদ ভূমি চাওয়ার মাধ্যমে 
বলি মহারাজার সর্বস্ব নিতে উদ্যত হয়েছেন । তখন সে মনে মনে 
ভাবতে লাগলো আমার এরকম ছেলে হলে তাকে বিষ খাইয়ে মেরে 
ফেলতাম | ভগবান বামনদেব মনে মনে বর দিলেন যে রত্রাবলী সেই 
সুযোগ পাবে । এই রভ্নাবলীই দ্বাপর যুগে পৃতনা রাক্ষসী রূপে জন্ম নিয়ে 
ভগবান শ্রী কৃষ্ণুকে বাল্যকালে স্তন পান করানোর অছিলায় বিষ খাইয়ে 
মেরে ফেলতে চেয়েছিল । শিশুঘাতিনী হওয়ায় কৃষ্ণের হাতে তাকে 
মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল । 
প্রশ্ন : ৮৮ ॥ পুংসবন কি? 
উত্তর : সনাতন ধর্মের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি হল পুংসবন 
সংস্কার । এই সংস্কার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পত্ীকে ভগবানের প্রসাদ 
দেওয়া হয় যাতে পতির সাথে সহবাসের ফলে তিনি গর্ভবতী হতে 
পারেন । 
প্রশ্ন : ৮৯ ॥ পুরুষোত্তম মাসে কিকি করণীয় আছে? 
উত্তর : পুরুষোত্তম মাসে ভক্তের কি কি করণীয় সে সম্পর্কে শ্রীল 
ভক্তি বিনোদ ঠাকুর কিছু সহজ পন্থা নির্দেশ করেছেন । 
১. প্রতিদিন প্রাতকালে স্নান করে শুদ্ধ বন্ত্র পরিধান করে দ্বাদশ 
অঙ্গে তিলক ধারণ করতে হবে । 
২. শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ অথবা আরাধ্য বিষ্ট্রর যে কোন রূপের পুজা 
অর্চনা করতে হবে । 
৩. যথাসাধ্য বেশি সংখ্যক হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা এবং 
কীর্তন করা উচিত । 
৪.. সংযতভাবে আহার করতে হবে । ভগবানের প্রসাদই কেবল 
মাত্র গ্রহণীয় । 
৫. . আজেবাজে কথা বলা থেকে বিরত থেকে হরি কথায় মনকে 
নিবিষ্ট রাখতে হবে । 
৬. সন্ধাবেলায় আরাধ্য দেব পুরুযোত্তম শ্রী কৃষ্ণকে ঘি-এর 
প্রদীপ দ্বারা আরতি করতে হবে । 
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উপরোক্ত উপায়ে পুরুযোত্তম মাস ব্রত পালন করে তীর কৃপা গ্রহণ 
করা সবারই উচিত। 

প্রশ্ন : ৯০ ॥ পতি ও পত্রীর মধ্যে একজন হরিনাম করেন, 
অন্যজন উদাসীন। একজন প্রসাদভোজী, অন্যজন আমিষাশী | 
একজন ভদ্র অন্যজন উচ্ছুঙখল। এরকম হলে সমাধান কিভাবে 
হবে? 

উত্তর : যথার্থ গৃহস্থ ব্যক্তি বিয়ে করেন ইন্দ্রিয় তর্পনের জন্য নয়। 
তার পারমার্থিক উন্নতি সাধনের কাজকর্মে সর্বতোভাবে সহায়ক একজন 
সহকারীরূপে তিনি পতীকে গ্রহণ করেন । পরীর কর্তব্য হল গৃহের সব 
দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং পতিকে সাহায্য করা । কিন্তু বয়সে, শীলে 
এবং গুণে যদি সে তার স্বামীর সমকক্ষ না হয় তাহলে সে পতিকে 
সাহায্য করতে পারে না বা আগ্রহী হয় না। এর বিপরীত ক্রমও লক্ষ্য 
করা যায়। এই জন্যই হুট করে অগ্র-পশ্ঠাৎ বিবেচনা নাধক্তরে কারোও 
বিয়ে করা উচিত নয় অথবা বাবা-মার পক্ষে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়া 
উচিত নয়। তারপরও যদি দৈবক্রমে এরূপ ঘটে যায় তবে নিজেদের 
মধ্যে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করা উচিত। এই গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপারটি নিজেরা সমাধান করতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয় । তবে 
যিনি হরিনাম. করেন এবং ভগবানের প্রসাদভোজী তাকে পরমেশ্বর 
ভগবানের কাছে একান্তিকভাবে প্রার্থনা রাখতে হবে যাতে তার স্বামী 
অথবা স্ত্রীর মনের পরিবর্তন হয়। কৃষ্ণ সবই পারেন একথায় বিশ্বাস 
রেখেই ধৈয্য ধরতে হবে । আবার এ বিষয়ে কৃষ্ণ ভক্তদের সাহায্যও 
নেয়া যেতে পারে । 

প্রশ্ন : ৯১ ॥ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবান 
বিরাজিত আছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ অন্যায় এবং পাপকর্ম করে 
কেন? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান জীবকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা 
এবং কর্ম করার অধিকার দিয়েছেন। এখন. এই অধিকার এবং 
স্বাধীনতার সদ্যবহার এবং অপব্যবহার নির্ভর করে জীবের উপর । 
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পরমাত্মারূপে ভগবান জীবদেহে অবস্থান করে জীবের কর্মাদির সাক্ষী 
থাকেন মাত্র । যাবতীয় ভালো-মন্দ কাজের ফল তাই জীবকেই ভোগ 
করতে হয় । ভগবান এই জন্য দায়ী নয় । জড়জাগতিক কামনা-বাসনার 
ফলেই মানুষ বিভিন্ন জড় এবং পাপকর্মে লিপ্ত হয় । 

প্রশ্ন : ৯২ ॥ পানিহাটীর চিড়াদধি মহোৎসব কি? 

উত্তর : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ 
্বয়ং। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ছিলেন স্বয়ং বলরামের প্রকাশ । শ্রী নিত্যানন্দ 
, প্রভুই আষাঢ় মাসের এক সময়ে দধি এবং চিড়াকে এক পারমার্থিক 
উৎসবের উপকরণ রূপে মর্যাদা দান করেছিলেন । সেই উৎসবের নাম 
চিড়াদধি মহোৎসব | তিথি অনুযায়ী এই উৎসব আষাঢ় মাসের শুর 
পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় । কারণ আজ থেকে কমবেশি 
৫০০ বছর আগে আষাঢ় মাসের এমনই এক তিথিতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 
কলকাতার নিকটবর্তী উত্তর চবিবশ পরগনা জেলার পানি হাটি নামক 
স্থানের গঙ্গাতীরবর্তী এক বটগাছের নিচে অবস্থান করে শ্রীল রঘুনাথ 
গোস্বামীর পূর্বাশ্রমে তার দ্বারা এই চিড়া-দধি মহোৎসবের প্রবর্তন 
করিয়েছিলেন । আজও এই মহোৎসব মহাসমারোহে চলে আসছে। 

প্রশ্ন : ৯৩ ॥ পশুর মল অপবিত্র বলে তা স্পর্শ করলে ম্লান করে 
পবিত্র হতে হয় । অথচ গোবর গরুর মল হলেও তাকে পবিত্র বলে 
মনে করা হয় কেন? 

উত্তর : স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী পশুর মল অপবিভ্র। তা 
স্পর্শ করলে ম্লান করে পবিত্র হতে হয়। আবার একই শাস্ত্রে বলা 
হয়েছে গোময় পশুর মল হলেও তা পবিত্র । এমনকি কোন জায়গা 
অপবিত্র হলে সেখানে গোময় লেপন করলে তা পবিত্র হয়ে যায়। 
আপাত দৃষ্টিতে এটি পরস্পর বিরোধী উক্তি বলে মনে হতে পারে । কিন্তু 
বৈদিক অনুশাসন বলেই এটি গ্রহণযোগ্য এবং গ্রহণ করে কেউ ভুল 
করেছে এমন কথা বলা যায় না । আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত 
হয়েছে, গোময়ে বহু জীবাণুনাশক গুণ রয়েছে। তাই গোময়কে শাস্ত্রীয় 
এবং ব্যবহারযোগ্য জ্ঞানে অপবিত্র বলা যায় না। 
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খা দর 
£. পহাদ শব্দটির রূপেন আহাদ । অর্থাৎ যিনি 
জী তি দখা 
গ্রহাদ, আনন্দময় । কিন্তু জাগতিক সঙ্গের ফলে আমরা জীবনের 
দুর্ঘশাগত অবস্থায় রয়েছি। 

হিরণ্য শব্দের অর্থ হল স্বর্ণ । আর কশিপু মানে নরম বিছানা-বা 
গদি । তাই হিরণ্য কশিপু শব্দ দ্বারা সেইসব ব্যক্তিদের বুঝানো যায় যারা 
সম্পদ ভোগ এবং আরাম-আয়াসে জীবনযাপন করতে অত্যন্ত আগ্রহী | 

প্রশ্ন : ৯৫ ॥ প্রত্যেক ধর্মবেত্তার মত ভিন্ন । ধর্মের 
পথ কিভাবে পাওয়া যাবে? সরি দরগা 

উত্তর : বিভিন্ন মুনি-ঝষি অনেকক্ষেত্রেই নিজের মতে ধর্মের ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। মহাভারতের বনপর্বে দেখা যায় বকরূপী যমরাজ যুিষ্ঠিরকে 
ধর্মের প্রকৃত পথ কি__এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে ধর্মের কোন 
সুনির্দিষ্ট পথ সম্পর্কে সব মুনি-ঝষিরা একমত নন । এমনকি এই বিষয়ে 
বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্রও একমত নয় । এজন্য মহাজনদের পথ অনুসরণ 
করাই শ্রেয়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য লীলায়ও (১৭/১৮৬) বলা 
হয়েছে: ধর্মস্য তত্ব নিহিতং গুহায়ং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। 
ধর্মের পথ কি তা নিয়ে আমরা নিজেরা কোন পরিকল্পনা করতে পারি 
না। এটি খুঁজে পাওয়াও খুবই কঠিন। কারণ বিভিন্ন শাস্ত্র আছে এবং 
অনেক দার্শনিক রয়েছেন । তাদের মতও ভিন্ন । তাই মহাজনদের পদাঙ্ক 
এই বিষয়ে অনুসরণ করতে হবে । শাস্ত্রে ১২ জন মহাজনের কথা 
আছে। শুধুমাত্র তাদের উপদেশই গ্রহণ করা দরকার, অন্য কারো নয়। 

প্রশ্ন : ৯৬ ॥ পরমতত্্বকে জানার কতটি উপায় আছে? 

উত্তর : পরমতন্ত্ (ভগবদ্‌ তত্ব) তিন অবস্থায় জানা সম্ভব__ন্ম, 
পরমাআ্সা এবং ভগবান । ব্রহ্ম হলো নির্বিশেষ ব্রন্মজ্যোতি__অর্থাৎ 
পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মি। পরমাত্মা হলেন চতুর্ভূজরূপী 
নারায়ণ এবং ভগবান হলেন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রী কৃষ্ণ । যারা ব্রক্মে 
উপাসনা করে তাদেরকে ব্রহ্মবাদী বলা হয়। তারা বলেন ভগবান 
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নিরাকার__তীর বিশেষ কোন রূপ নেই। একে মায়াবাদী দর্শনও বলা 
হয়। যারা হৃদয়ে অবস্থানকারী অন্তর্যামীরূপী পরমাত্মার ধ্যান করে 
তাদেরকে পরমাত্মাবাদী বা যোগী বলা হয়। পরমাত্মার উপলব্ধি হল 
পরমতত্ত্ুকে জানার দ্বিতীয় স্তর । আর ভগবান বলতে পরমেশ্বর শ্রী কৃষ্ণ 
কে বুঝায় । পরমতত্ত্ের এটি হল তৃতীয় এবং শেষ স্তর | যারা এই স্তরে 
উঠেন তাদেরকে ভক্তিবাদী বলা হয় । 

প্রশ্ন : ৯৭ ॥ পুষ্কর তীর্থ কোথায়? কিভাবে এই তীর্থ সৃষ্টি 


? 

উত্তর : পুষ্কর তীর্থ ভারতের রাজস্থান রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত । 
রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর থেকে পুষ্কর ১৯০ কিলোমিটার দক্ষিণ- 
পশ্চিমে অবস্থিত । আবার আজমীড় থেকে পুষ্কর মাত্র ১৩ কিলোমিটার 
দূরে অবস্থিত । ভগবানের কাছ থেকে জগৎ সৃষ্টির দায়িত্ব পেয়ে একবার 
ব্রহ্মার ইচ্ছা হল পৃথিবীর কোন একটি জায়গা তার জন্য উৎসর্গিত 
হোক । তাই তিনি তিনটি পদ্ম পাপড়ি পৃথিবীর দিকে নিক্ষেপ করলেন । 
এই পাপড়ি তিনটি পৃথিবীর ভূমি যেখানে যেখানে স্পর্শ করলো 
সেখানেই একটি করে পর্বত সরোবর সৃষ্টি হলো । সরোবর তিনটি 
ব্রহ্মার কর-_অর্থাৎ হাত থেকে নিক্ষেপ করা পুষ্প থেকে সৃষ্টি হওয়ায় 
সেই ক্ষে্রটি পুষ্কর নামে খ্যাত হয় । সরোবর তিনটি জ্ঞোষ্ঠ পুষ্ধর, মধ্য 
পুক্ধর এবং কনিষ্ঠ পুষ্কর বা বুড়া পুর নামে পরিচিত | 

প্রশ্ন : ৯৮ ॥ প্রার্থনা এবং উপাসনা কি এক? 

উত্তর : উপাসনার অর্থ আরাধ্য বা উপাস্য বস্তুতে চিত্তকে যুক্ত বা 
আরোপিত করা যাতে অন্য কোন চিন্তা মনে উদয় না হয়। ভগবান 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে ভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করতে হবে, এর 
জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না । এই উপাসনার সাথে কোন বর বা 
কোন কিছু চাওয়ার সম্বন্ধ নাই | 

প্রার্থনার মধ্যে অনেক সময়, প্রার্থনাকারীর স্বার্থ জড়িত থাকে । 
এখানে গ্রার্থনাকারী এবং ভগবান উভয়কে পৃথক সত্তা গণ্য করা হয়। 
একজন দাতা এবং অন্যজন গ্রহীতা । গ্রহীতার অভাব বোধ আছে এবং 
তা পুরণ হলে তিনি নিজেকে লাভবান মনে করে সুখী হবেন_-এই 
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গুত্যাশায় প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু যিনি উপাসনা করেন তার কোন 
ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অভাববোধ নেই, তিনি লাভ-লোকসানের উধের্ব। তার 
মূল লক্ষ্যই থাকে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ । 

প্রশ্ন : ৯৯ ॥ পাশ্চাত্যের কোন কোন তার্কিক এই কথা বলেন 
যে যদি মাটী ও পাথরকে দেবতা বলিয়া পুজা করা হয় তাহা হইলে 
ইট, কাঠ, প্রভৃতি যে কোন জিনিসকে পুজা করলেইতো চলে । 

উত্তর : যদি পুজকের এই জ্ঞান হয়ে থাকে যে স্থাবর, জঙ্গম 
ইত্যাদি প্রতিটি বস্তুর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি বিরাজমান তবে 
যে কোন বন্তু দেখলেই তার অন্তরে অনস্তরূপী ভগবানের চিন্তার উদয় 
হবে । যিনি সর্বত্র বাসুদেবকে দর্শন করতে সমর্থ তিনি রাস্তার ধুলাকেও 
মধু বলে লেহন করতে পারেন । তীর কাছে মধুমৎ পার্থিব রজ : 
(খক্বেদ ১/৯০/৬-৯)। তিনি শুধু দেখেন__আনন্দরূপম্‌ মৃতং 
যদ্বিভাতি মুন্ডক উপনিষদ ২/২/৭)। অথবা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা 
কৃষ্ণ স্কুরে (ত্রী চৈতন্য চরিতামৃত)। ইন্দ্রিয় সর্বস্ব মন নিয়ে সনাতন 
ধর্মের উপরোক্ত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয় । 

প্রশ্ন : ১০০ ॥ প্রবৃত্তি মার্গ কি? এর সাথে জড় কর্মের সম্পর্ক 
কিরূপ? এই মার্গের মানুষরা কি মুক্তি লাভ করতে পারে? 

উত্তর : মার্গ শব্দের অর্থ হল পথ, পন্থা বা উপায়। প্রবৃত্তি দ্বারা 
মানুষের স্বভাব বুঝায় । তাই স্বভাবগতভাবে মানুষ যে উপায়ে নিজের 
ক্ষুধা-ব্যধি-জরা ইত্যাদি দূর করার শক্তি অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত হয় তাকে 
প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয় । 

প্রবৃত্তি মার্গে কামনা এবং জড় কর্মের প্রাচূর্য আছে। নিজের চেষ্টায় 
সম্ভব না হলেই তখন মানুষ বিভিন্ন দেবদেবীর কাছে বিভিন্ন জিনিস-__ 
যেমন রূপ, জয়, শ্রী, সৌভাগ্য, আরোগ্য, শক্রনাশ ইত্যাদির জন্য 
প্রার্থনা করে । বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদিও প্রবৃত্তি মার্গের অন্তর্ভূক্ত । 

এই মার্গে মানুষ সৎ বা পুণ্য কর্ম করতেও অভিলাষী হয়__ইহু 
জগতে সুখের জন্য এবং মৃত্যুর পরও স্বর্গ সুখ লাভ করার জন্য । যে 
বিদ্যার দ্বারা মুক্তি হয় না, এরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাকে প্রবৃত্তি 
মার্গের অন্তর্গত করা হয়েছে । কারণ এইসব বিদ্যায় স্বর্গ লাভ হতে 
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পারে । কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে পাওয়া যাবে না। প্রবৃত্তি মার্গের 
লোকেরাই জনকল্যাণের নামে যজ্ঞাদি, দান, দক্ষিনা, বৃক্ষরোপণ, কৃপ 
খনন, অতিথিশালা নির্মাণ ইত্যাদি সুকর্ম করে স্বর্গলাভের জন্য ৷ অবশ্য 
এসব কাজের মাধ্যমে দেহান্তে স্বর্গবাস হয়, এমনকি দেবতাদের ন্যায় 
সুখ ভোগ করা যায়। কিন্তু এই স্বর্গসুখও চিরস্থায়ী হয় না। পুণ্যকর্মের 
ফল ভোগ দ্বারা এক সময় নিঃশেষ হলে আবার এই জড়জগতে ফিরে 
আসতে হয় । অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গে মুক্তি নেই । 

প্রশ্ন : ১০১ প্রতিটি মানুষ জন্মমাত্রেই নাকি তিনটি খাণে 
আবদ্ধ হন । এই খাঁণগুলি কি কি? এই ঝণ শোধ না করলে কি হবে? 

উত্তর : আসলে €টি ঝণ । তবে আপনার প্রশ্নানুষায়ী তিনটি ঝণ 
হল-_ঝাষি ঝণ, দেব ঝণ এবং পিতৃ ঝাণ । এই তিন ঝণ পরিশোধের 
জন্য ব্রহ্ষচর্য, গাহ্‌স্থ্য এবং বানপ্রস্থের ব্যবস্থা আছে। এই সব ঝণ 
পরিশোধ না করে কেউ মোক্ষ লাভের জন্য সন্যাস মার্গ অবলম্বন 
করলেও তীর উদ্দেশ্য সফল হয় না, বরং অধোগতি হয় (মনুসংহিতা 
৬/৩৫-৩৭)। উল্লেখ্য যে এই কথা সাধারণ লোকের জন্য প্রযোজ্য । 
সত্যিকারের কোন ভগবদ্‌ ভক্ত এইসব ঝণে আর আবদ্ধ থাকেন না। 
কারণ তিনি সবধরনের ধর্ম পরিত্যাগ করে গোবিন্দের চরণাশ্রিত 
হয়েছেন। 

প্রশ্ন : ১০২ ॥ প্রাণাক়াম কি? এই প্রক্রিয়া কি যে কোনভাবে যে 
কোন লোকের পক্ষে করা সম্ভবঃ 

উত্তর : এর বুৎপত্তিগত অর্থ হল প্রাণবায়ুর নিরোধ । স্থাস-প্রশ্বাসের 
গতিকে সংযত করে জীবনীশক্তিকে বশে আনাই এর উদ্দেশ্য 

প্রাণায়ামের তিনটি স্তর বা প্রক্রিয়া হল__ 

(ক) পুরক বা বাম নাকে শ্বাস গ্রহণ (ডান নাক বন্ধ করে)। (খ) 
কুম্তক__দুই নাক বন্ধ করে পুরক দ্বারা গৃহীত শ্বাস বা প্রাণ-বায়ুকে 
অবরুদ্ধ করে রাখতে হবে । (গ) ব্রেচক- অর্থাৎ গৃহীত বায়ুকে ধীরে 
ধীরে নাক দ্বারা পরিত্যাগ করতে হবে এবং পুনরায় ডান নাক দ্বারা শ্বাস 
গ্রহণ করে কুল্তকের পর বাম নাক দ্বারা ত্যাগ করলে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ 
হয় । এই শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মিত রাখার জন্য প্রণব, ইষ্ট-দেবদেবীর নাম 
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অথবা গুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করতে হয় । সাধারণত 
পুরক এবং রেচকে একই সংখ্যা এবং কুন্তকে সেই সংখ্যার ঘিশুণ করা 
একাগ্রতা এবং চিন্তা শুন্যতা অভ্যাস করাতে পারে । উপযুক্ত শুরুর 
তত্্ীবধান ছাড়া প্রাণায়াম আরভু করা উচিত হয় । অন্যথায় নানা ধরনের 

বিপর্যয় ঘটারসমূহ সম্ভাবনা আছে । 
পিক হ ১০৩ ॥ পাণুবরা স্বশরীরে থাকা অবস্থায়ই তাদের 
একবার শরাদধাদি ক্রিয়া হয়েছিল । কোন্‌ অবস্থায়? কার ছারা এই 
শ্রাদ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিলঃ 

উস রা আগর ন্ণ করে বৃহ, বারবকে 
আগুনে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করেছিল । বারনাবত নামক এক স্থানেই 
৮০১০৬০১৭০৬০ ৭ 
জতু গৃহে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান । তবে পীচপুরর সহ এক 
সেই গৃহে আশ্রয় নেয়ায় আগুনে পুড়ে মরে যায় । বারনাবতের লোকেরা 
এই দেখে পঞ্চপান্ডবসহ কুন্তীই মরে গেছেন মনে করে কুরুরাজ 
ধৃতরাষ্ট্রকে এই সংবাদ পাঠান। সেই সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্্ 
জ্রতিবন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে কুন্তীসহ পাণ্ডবদেব 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলেন । 

প্রশ্ন : ১০৪ ॥ পঞ্চপান্ডবের পিতার নাম ছিল পাণু। তার এই 

কারণ ছিলঃ 

লাউ রত থেকে দেখা নি বে বউ 
অস্বালিকার গর্ভে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন থেকে পান্তুর জন্ম হয়। 
মিথ রোল নটর হী গেজ পুরা জনাশিকা মহ ওর 
চেহারা দেখে ভয়ে পাণুবরণ (ফ্যাকাশে) হয়ে যান। এই কারণেই পুত্রের 
বর্ণও পান্ডরূপ ধারণ করেছিল । ফলে তার নাম পাণু রাখা হয় ! 

প্রশ্ন £ ১০৫ ॥ পঞ্চপাণ্ডবরা কি মাংস আহার এবং মদ্যপান 
করতেন 

উত্তর : পাগ্তবরা বনবাসে থাকা অবস্থায় প্রচুর ফল-মূল-সংগঘহ 
করতেন । আবার পাঁচ ভাই মৃগয়া করে প্রচুর মৃগমাংস (হরিনের মাংস) 
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আহরণ করতেন । এর দ্বারাই তারা অতিথি সেবা এবং নিজেদের আহার 
সম্পন্ন করতেন (উৎস : শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য, মহাভারতের চরিতাবলী, 
১৪০৪ পৃ: ১১৯) । পঞ্চপান্ডবেরা মদ পান করতেন কিনা তার সবিশেষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় না । তবে মহাভারতের এক স্থানে আছে যুদ্ধের আগে 
ভীমসেন_ কিঞ্চিৎ মদপান: করতেন. যাতে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
(মহাভারত দ্রোনপর্ব ১২৫/১৩)। 

প্রশ্ন : ১০৬ ॥ পরীক্ষিৎ মহারাজের নাম পরীক্ষিৎ কে 
রেখেছিলেন । তীর অন্য কোন নাম ছিল কি? পরীক্ষিৎ কত বছর 
বা 

: ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অভিমন্যুর উরসে বিরাট বাজার দুহিতা 

উত্তরার গর্ভজাত সন্তানের নাম পরীক্ষিৎ রেখেছিলেন । কৃষ্ণ বলেছিলেন 
যেহেতু অভিমন্যুতনয় পরিক্ষণ (বংশধরগণের মৃত্যুতে লুগ্ড প্রায়) বংশে 
জন্ম নিয়েছে তাই এর নাম থাক পরীক্ষিৎ । পরীক্ষিত জননীর গর্ভধারণের 
ষষ্ঠ মাসে অকালে ভুমিষ্ট হয়ে ছিলেন । 

শ্রীমদ্‌ ভাগবতে (১/১২/১৫) দেখা যায় বিষ্ণুর (কৃষ্ণ) দ্বারা জীবন 
প্রদত্ত হওয়ায় তার এক নাম ছিল বিষ্কুরাত। পরীক্ষিৎ ২৪ বছর রাজত্ব 
করে ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন । 

(87 ॥ পঞ্চপান্ডবের স্ত্রী এবং পুত্রদের নাম কি কি ছিল? 


প্রশ্ন : ১০৮ ॥ পৃথিবীতে এত মতবাদ থাকা সত্তেও শাস্তি 
আসছে না কেন? 

উত্তর : ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে জীব তার দেহের মালিক । 
কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরমাত্মারূপে সবার হৃদয়েই 
বিরাজ করছেন তিনি হলেন প্রতিটি জীবের পরম ঈশ্বর । আমরা যদি 
আমাদের সমস্ত প্রেম শ্রী কৃষ্ণে সমর্পণ করি তাহলেই বিশ্বজনীন প্রেম, 
মৈত্রী এবং শান্তি আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে । পরমেশ্বর 
ভগবানের সেবার মাধ্যমেই কেবলমাত্র সমস্ত জগৎকে সেবা করা সম্ভব । 
তাকে ভালোবাসলেই সমগ্ধ জগৎকে ভালোবাসা সম্ভব । অথচ সাম্যবাদ, 
সমাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, মানবিকতাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে এরূপ 
সর্বজনীন ভালোবাসা সৃষ্টি কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এই জন্যই 
জড়জাগতিক কোন মতবাদের মাধ্যমেই জগতে প্রকৃত শাস্তি, 
ভালোবাসা ও সমৃদ্ধি হচ্ছে না। 

প্রশ্ন : ১০৯ ॥ পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্জের পরমধামের নাম কি? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্টের পরমধামকে ব্রহ্ম সংহিতায় 
চিন্তামনি ধাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গোলোক বৃন্দাবন নামক শ্রী 
কৃষ্ণের যে ধাম তা চিন্তামনি বা পরশমণি দ্বারা রচিত । | 

প্রশ্ন : ১১০ ॥ পরমেশ্বর ভগবান নরদেহ ধারণ করলে কেন 
কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় বংশে আবির্ভূত হন? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান যখন. আবির্ভূত হন তখন তিনি 
সাধারণত ক্ষত্রিয় বংশেই আবির্ভূত হন_। কারণ তার আসার কারণ হল 
দুক্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপন । ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হল বৈদিক 
নির্দেশ অনুযায়ী মানব সমাজকে পরিচালনা করা । এই জন্য ভগবান 
যখন শ্রী রামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হন তখন তিনি রঘুবংশ নামক সূর্যবংশে 
আবির্ভূত হন । আবার কৃষ্তরূপে আবির্ভূত হওয়ার সময় তিনি যদুবংশ 
নামক চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হন । 


প্রশ্ন : ১১১ & পরীক্ষিৎৎ মহারাজের আরেক নাম হল বিষ্ুরাত । 
কেন? 

উত্তর * মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে পরিক্ষীৎকে হত্যা করার জন্য 
কৌরবদের অস্ত্র গুরু দ্রোনাচার্যের পুর অশ্বখামা ব্রহ্ষশির অস্ত্র নিক্ষেপ 
করেন । পরীক্ষিত মহারাজের মাতা উত্তরা তখন ভগবান শ্রী কৃষ্ণের 
শরনাপন্ন হন। শ্রী কৃষ্ণ তখন পরমাত্মারূপে তার গর্তে প্রবেশ করে 
পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেন । মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে শ্রীবিষ্ণু রক্ষা 
করেছিলেন বলে পরীক্ষিৎ এর আরেক নাম বিষ্ভুরাত হয় । 

প্রশ্ন ২ ১১২ & পরীক্ষিৎ মহারাজ গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন 
অবস্থায় শ্রীমদ্‌ ভাগবত শ্রবণ করেন । এই প্রায়োপবেশন কি? 

উত্তর : মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অন্ন-জলাদি ত্যাগ করত যে ব্রত পালন 
করা হয় তাকে প্রায়োপবেশন বলা হয় । পরীক্ষীৎ মহারাজ এইভাবে 
সাতদিন সাত রাত্রি ধরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রীমদ্‌ 
ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন । 

প্রশ্ন :১১৩ & এক কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে জীবের কি সাধ্য 
আছে তত পাপ করে ॥ যদি তাই হয় তবে বার বার কৃষ্ণ নাম জপের 
প্রয়োজন কি? 

উত্তর : এক কৃষ্ণ নাম বলতে অনেকে মনে করেন একবার মাত্র 
কৃষ্ণ নাম জপ । আসলে তা নয় । এখানে এক বলতে একবার বুঝায় 
না, বরং একমাত্র বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এক কৃষ্ণ নাম বলতে 
একমাত্র কৃষ্ণ নামের কথা বলা হয়েছে। আসলেও তাই । কৃষ্ণ নাম 
তথা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নিরন্তর জপ করলেই জীবের মুক্তি লাভ সম্ভব । 

প্রশ্ন : ১১৪ ছ এক অক্ষর বিশিষ্ট ও এর মধ্যে যখন সবকিছুই 
আছে, তাহলে ষোড়শ অক্ষর বিশিষ্ট হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের আর 
কি দরকার । ও উচ্চারণ করলেই তো চলে । তাই নয় কি? 

উত্তর : আপনার প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু উত্তর অনেকটাই রয়েছে। 
কারণ আপনিই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে 
রাম রাম রাম হরে হরে_এই ষোড়শ অক্ষরকে মহামস্ত্র বলেছেন । ও 
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কার বিশিষ্ট মন্ত্র মূলত ধ্যানযোগীরা করে থাকেন । তারা নির্বিশেষ 
ব্রন্ষের ধ্যান করে তাকে লাভ করতে পারে । কিন্তু কলিষুগে এরুপ ধ্যান 
করা সাধারণ কোন লোকের পক্ষেই সম্ভব নয় । তাছাড়া যারা ভক্তি পথ 
বিশ্বাস করেন তাদের কাছে নির্বিশেষ নিরাকার ব্রন্ষের স্থান নেই। 
এছাড়াও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র স্থান, কাল, পাত্রভেদে সবাই জপতে 
পারেন ॥ এজন্য কলিষুগে এই মহামস্ত্রের জপই সর্ববাদী সম্মত বলে 
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত রয়েছে ॥ 

প্রশ্ন - ১১৫ ॥ ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়-_এই ছাদশ অক্ষর 
বিশিষ্ট মন্ত্রে বাসুদেব কেঃ কেউ কেউ বলেন বাসুদেব বলতে ব্রহ্ম 
বুঝায় । আসলে কি তাইঃ 

উত্তর : উপরোক্ত মন্ত্রের অর্থ হলো পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে 
প্রণাম করি । বাসুদেব বলতে বসুদেবের পুত্র বুঝায় । তাহলে বাসুদেব 
হলেন শ্রী কৃষ্ণ । অন্যকথায় বাসুদেব বলতে বসুদেব নন্দন শ্রী কৃষ্ণ 
বুঝায় । 

ব্রক্ষ হলো পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় জ্যোতি__অর্ণাৎ তার 
দেহনির্গত চিন্দয় জ্যোতিমাত্র ॥ নিবির্বশেষবাদী__অর্থাৎ যারা মনে করেন 
ভগবানের কোন বিশেষ আকার নেই তারাই ভগবান বলতে এই ব্রহ্ধ 
বুঝেন । কোন নিরাকার বস্তুকে কি প্রণতি নিবেদন করা যায়ঃ 

প্রশ্ন ১১৬ ৪ ওষ্‌ শব্দটি কিভাবে সৃষ্টি হয়ঃ এর অর্থই বা কিঃ 

উত্তর ২ পরমেশ্বর ভগবান প্রথমে যোগ নিদ্রায় শায়িত ছিলেন । 
ন্দ্রা থেকে জাগরিত হয়ে তিনি সৃষ্টির বাসনা ব্যক্ত করেন। এই 
উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমেই আকাশ সৃষ্টি করলেন (তৈত্তিরীয় উপনিষদ 
২/১/৩) । এই আকাশ হল সমস্ত শব্দের সমষ্টি । এই ধবনিটির উচ্চারণে 
ভগবান আকাশ সৃষ্টি করেন ॥ ভাই ওম্‌ ॥ 

এই শব্দটি ত্রিমাত্রিক ॥ অর্থাৎ অ +উ + ম_-এই তিনটি বর্ণের 
সন্ধিতে উৎপন্ন । বিভিন্ন উপনিষদে এই শব্দটির ব্যাখ্যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে করা হয়েছে । যেমন অথর্ব বেদের অর্তগত ব্রক্ষবিন্দু উপনিষদে 
বলা হয়েছে ওম শব্দই সৃষ্টির আদি থেকে এবং অস্ত পর্য্যস্ত বিরাজমান । 
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ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানকালে যা ঘটবে তা ওক্কারেরই অভিব্যক্তি (মান্ডুক্য 
উপনিষদ) । ওম হল সমূদয় শব্দের জনক এবং এর বাইরে কোনও শব্দ 
নেই ছছোন্দোগ্য উপনিষদ) । 

প্রশ্ন : ১১৭ ॥ হবিষ্যান্ন কাকে বলে? 

উত্তর : শালিচাল, মুগ, যব, তিল, মৌরি, কাউন চাল, উড়িধানের 
চাল, বাস্তু শাক, হেলেঞ্ঝা শাক, কালো শাক, মূলা, , ফুটি, কলা 
সৈন্ধব লবণ, দই, ঘি, কাঠাল, আম, তেতুল, ৯৯৯৯৩৭৮ 
জীরা, আদা, শুঠ, আমলকী, আখের চিনি, মিশ্রি, তৈল ছাড়া ব্যঞ্রন 
রান্না__-এই সমস্তকে হবিষ্যান্ন বলে। 

প্রশ্ন : ১১৮ ॥ হরিনাম করলেই সবকিছু লাভ হয় । যদি তাই 
হয় তবে যারা হরিনাম করেন তারা দৈহিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন 
কেন? 

উত্তর : বদ্ধ জীবের কোটি কোটি জন্মের পাপ সঞ্চিত থাকে। 
আবার জড়দেহ ধারণ করলে বদ্ধজীবকে ত্রিতাপ জ্বালায় ভোগতেই 
হবে । আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যই দেখা যায় শ্রীহরিদাস ঠাকুর 
হরিনাম নেয়ার জন্য তাকে বাইশ বাজারের প্রহার খেতে হয়েছিল । 
প্রহাদ মহারাজ সর্বদা ভগবানকে ডাকতেন বলে হিরণ্য কশিপুর বিভিন্ন 
অত্যাচার সইতে হয়েছিল । তাছাড়া হরিনামের কৃপা স্থুল দৃষ্টিতে বিচার 
করলে চলবে না । সুখে থাক দুঃখে থাক সদা হরি বলে ডাক__এটি 
এ ০০০০১৩ এ ৯ 
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প্রশ্ন : ১১৯ ॥ হরিনাম জপকারী ব্যক্তিমাত্রেরই কি তিলক ধারণ 
করা উচিত? 

উত্তর : হরিনামে দীক্ষিত হলে হরিনাম করতে হয়, হরির 
অচ্চর্নাবন্দনা করতে হয় এবং হরি প্রসাদ গ্রহণ করতে হয়। এরূপ 
ব্যক্তিকে অবশ্যই দ্বাদশ অঙ্গে উর্ধ্বপুন্র তিলক ধারণ করতে হবে। 
তিলক না থাকলে এরূপ ব্যক্তির সন্ধ্যা বন্দনা ব্যর্থ হয়__এরূপ কথা 
শাস্ত্রে উল্লেখ আছে । তবে হরি নামে অদীক্ষিত ব্যক্তির জন্য তিলক 
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কাটা বাধ্যতামূলক নয় । তিনি হরিনাম এমনিতেও জপ করে যেতে 
পারেন । এতে তার মঙ্গল হবে বৈকি । তবে এক্ষেত্রেও তিলক ধারণ 
করলে দোষের কিছু নেই । 

প্রশ্ন * ১২০ ॥ হিন্দুধর্ম যদি একেশ্বরবাদী হয় তাহলে হিন্দুরা 
শুধু সেই সর্বশক্তিমান একেশ্বরের পুজা করেন না কেন? 

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর সরল এবং সহজ । মানুষের মন, বুদ্ধিসহ 
বিভিন্ন ইন্দড্িয়ের দ্বারা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের সামগ্রিক রূপ 
কল্পনা করা সম্ভব নয় | এই জন্যই তীর কোন বিশিষ্ট শক্তি বা গুণকে 
রূপায়িত করে সসীম থেকে অসীমে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। একে 
পৌত্তলিকতা বলা যায় না। কেননা হিন্দুরা বহু দেবদেবীকে পরমেশ্বর 
ভগবানরূপে পুজা করেন না । ভগবান অনন্তশক্তি এবং অনস্তরূপী । তার 
ধশী শক্তি অসংখ্যরূপে বিভিন্ন শক্তিতে প্রতিভাত হয় । এই বিভিন্ন 
শক্তিকে দেবতা ভেবে হিন্দুরা সেই একেশ্বরকেই চিন্তা বা উপাসনা 
করেন । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত আবুল ফজল 
বলেন : “হিন্দুগণ যে প্রস্তর বা দারু নির্মিত মূর্তির নিকট ভক্তি নিবেদন 
করে, মূর্ধেরা তাহাকে পৌন্তলিকতা বলিয়া মনে করে, প্রকৃত পক্ষে এই 
ধারণা ভ্রান্ত । প্রত্যেক হিন্দুই একেশ্বরবাদী । ধর্মীয় যেকোন অনুষ্ঠান বা 
উৎসবে তাহারা অদ্িতীয় পর্ব্রন্মের সার্বভৌমত্ব এবং অভিব্যক্তি মনন 
করিয়া থাকে ।” (তথ্য সূত্র : হিন্দুধর্মের সারতত্ব্ব ড. দুর্গাদাস বসু 
সরস্বতী, চতুর্থ সংস্করণ ১৪০৬) । যেমন হিন্দুরা যখন সূর্যের স্তব করে 
তখন সূর্যকে ভগবান বলা হয় না যিনি সূর্ষেরও শরষ্টা। সূর্য ভগবানের 
বিভূতি বা তেজ বা চক্ষু মাত্র। তাই ভগবানকে উপাসনার জন্য সূর্যকে 
অবলম্বন বা উপায়রূপে বরণ করা হয় মাত্র । 

প্রশ্ন : ১২১ ॥ হিন্দুধর্মে এত দেবদেবীর প্রয়োজন হল কেন? 

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অসংখ্য । সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন 
শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনা করা হয় । এরমধ্যে যার কাছে যে 
রূপটি পূর্বের সংস্কার, ধারণা এবং রুচি অনুযায়ী গ্রহণীয় হয় তিনি সেই 
মূর্তিকেই ইষ্ট বা উপাস্য বলে বরণ করেন । এই জন্যই হিন্দু ধর্মে বু 
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দেবদেবী । কিনতু সকলেরই পটভূমিকায় রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান 
স্বয়ং। এতে কোনও অসামঞ্রস্য নেই । যেমন দাহিকা শক্তি বা 
জ্যোতি--এই উভয়ের মধ্যেই অগ্নির ধারণা করা যায় । এটিই হিন্দু 
ধর্মের বহুরূপে একেস্বরবাদ। 

প্রশ্ন : ১২২ ॥ হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টির কারণ কি? 

উত্তর : হিন্দুধর্মে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টির বহুকারণ আছে। তার 
মধ্যে দুইটি হল প্রধান$ (ক) ধমীয় চিন্তায় স্বাধীনতা এবং (খ) অধিকার 
বাদ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে পূর্ব জন্মের কর্ম অনুযায়ী জন্মগত বৈষম্য 
অনস্বীকার্য । তাই সব ধরনের মানুষের জন্য এবং সব স্তরেই একই 
ব্যবস্থা থাকা যুক্তি সঙ্গত হতে পারে না। যেমন বৃদ্ধের উপযোগী পথ্য 
শিশুর জন্য উপাদেয় নয় । তাছাড়া যে পরমতত্ত্ব জড় ইন্দরিয়ের দ্বারা নুঝা 
সম্ভব নয় সেই বিষয়ে একটিমাত্র মতবাদ একমাত্র উপায় হতে পারে 
না। তাই মানুষভেদে উপযোগীতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শান্গরস্থ মুনি- 
ঝষিগণ প্রণয়ন করেছেন। এই হল ধর্মীয় অধিকার ও স্বাধীনতার বড় 
প্রমাণ | যেমন তামসিক ব্যক্তি শক্তির উপাসনা করবে, সত্ত্ব গুণ সম্পন্ন 
মানুষ বিষ্ণুর আরাধনা করবে ইত্যাদি । এসব কারণে হিন্দুধর্মে বিভিন্ 
মতবাদ গড়ে উঠেছে। 

প্রশ্ন : ১২৩. ॥ হঠযোগ বঁতে কি বুঝায়ঃ গীতায় বর্ণিত 
রাজযোগের সাথে এর কোন সম্পর্কআছে কি? . 

উত্তর : যোগ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল যুক্ত করা বা হওয়া । হঠ 
যোগ হল এমন কিছু প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যার সাহায্যে শরীরকে সুস্থ্য, 
সবল ও দীর্ঘায়ু করা যায় । হঠযোগীর ধারণা-_কোনরূপ শক্তিকে আয়্ত 
করতে হলে. শরীরকে মলশুন্য এবং নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজন । এজন্য 
হঠযোগে__নেতি, ধৌতি, বস্তি ইত্যাদি শারীরিক কৃচ্ছসাধনের ব্যবস্থা 
আছে। (হটযোগের মৌলিক কিছু গ্রন্থ হল-_যোগিযাজ্ঞবন্ধ, 
হঠযোগপ্রদীপিকা, ষটচক্র নিরূপন, গোরক্ষ সংহিতা, ঘের সংহিতা) । 
সাধারণ লোক যোগ বলতে হঠযোগের এই ব্যায়ামগুলি বুঝে । কিন্তু 


৫৮ 


উন্নতি । এর সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন 
টিপ ক্রিয়াগুলির মধ্যে শরীরকে নিয়ন্ত্রণে 
আনার জন্য সহায়ক কিছু ক্রিয়া আছে। এমনকি প্রাথমিক স্তরে 
রাজযোগী কিছুদিন বা কিছুটা হঠযোগের চর্চা করতে পারেন । কিন্তু তা 
যদি শরীর চর্চায় পর্যবসিত হয় তবে তার আর রাজযোগী হওয়ার আশা 
নেই । কারণ রাজযোগের উদ্দেশ্য হল জীবাত্সাকে পরমাত্মার সাথে যুক্ত 
জপ ॥ বৈষ্কবদের নামের আগে শ্রীমৎ, শ্রীল, শ্রীপাদ 
ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ বা ব্যবহার করা হয় । এর কারণ কি? 
উত্তর : শ্রীমৎ বলতে কৃষ্ণতত্ত্ জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তি, শ্রীল বলতে 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নিত্য লীলায় যিনি যুক্ত এবং শ্রীপাদ ছারা 
শ্রী কৃষ্তকে আমাদের কাছে এনে দিতে পারেন__এরকম ব্যক্তি বুঝায় । 
শান্তর আরা দেখি শ্রীগৌরহরি নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীপাদ নামে অভিহিত 
করেন । কারণ তিনি কৃষ্ত্কে পূর্ণরূপে প্রদান করতে পারেন । এজন্য 
যার-তার নামের আগে শ্রীল, শ্রীমৎ এবং শ্রীপাদ পদবী যুক্ত করা উচিত 
নয়। 
প্রশ্ন : ১২৫ ॥ বর্তমানযুগের জগাই-মাধাইদের উদ্ধারের উপায় 
কি? 

: কলিষুগের অধঃ্পতিত জীবদের উদ্ধার করাই ছিল শ্রী 
তরু নর একটি উদ্দয ।হরে ৃঝ, হা রিতরণ 
করাই কলিযুগের ভবব্যধি নিরাময়ের একমাত্র উষধ । শ্রী নিত্যানন্দ প্র 
এই ভাবেই জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন । শ্রী চৈতন্য প্রভুর পক্ষে 
কিছু ক্ষেত্রে যা সম্ভব হয় নাই, তা শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু সম্পাদন 
করেছিলেন । তাই মহাপ্রভু শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকে বলতেন, “আমার 
দু্কর কর্ম, তোমা হৈতে হয় ।” তাই কেউ যদি গুরু পরম্পরা ধারায় 
গৌর-নিতাইয়ের প্রকৃত সেবক হন. তাহলে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় 
তিনি হাজার হাজার জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে পারবেন । 


৫৯ 


প্রশ্ন : ১২৬ ॥ বকাসুর যে কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল 
আসলে কে ছিল? নী রী 

উত্তর : হয়খ্ীব দৈত্যের এক পুত্রের নাম ছিল উন 
মহাবলশালী এই উৎকল একসময় দেবতাদের পরাজিত রে রি 
দখল করে । আবার মর্তলোকের সব রাজাদের পরাজিত করে তাদেরকে 
বন্দী করে রাখে । উৎকল নিজের বাহুবলে একশত বছর রাজত্ব করে । 

একদিন উৎকল অপরাপর অসুরদেরকে সাথে নিয়ে সাগর তীরে 


ধারণ করে । তার সব গর্ব খর্ব হলো । নিজের দুর্গতি দেখে তখন উৎকল 
মুনির কাছে বার বার ক্ষমা চাওয়ায় জাজলি মুনি বললেন, বৈবস্বত মস্ত 
রে দ্বাপর যুগে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যখন শ্রী বৃন্দাবনে আবির্ভূত হবেন তখন 
তার স্পর্শে তুমি বক জন্ম থেকে মুক্তি পাবে । বকরূপী এই উৎকলই 
বালক কৃষ্ণকে গিলে ফেলতে উদ্যত হলে কৃষ্ণ তার দুই ঠোঁট ধরে 
ছিড়ে ফেলেন । এতে বকাসুর সাজুয্য মুক্তি লাভ করে । 
প্রশ্ন : ১২৭ ॥ ব্রহ্ধা-িষ্কু-মহেশ্বর হলেন ব্রিনাথ । 
৯7৮4০ ১ 
: ব্রহ্মা এবং শিব হলেন মহান বৈষ্ঞব | র অনুমোদন 
কাল করেন বব িব করেন কর ুযোদ 
থাকলেও তারা সবসময় বিষ্টুর আনুগত্যে সব কাজ করেন এবং তীর 
ধ্যান করেন। যে কোন কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য তীরা বিষ্টুর 
শরনাপন্ন হন। শিব এবং ব্রঙ্গাকে তাই মহান বৈষ্ণব বিবেচনায় অবশ্যই 
পুজা করতে হবে । 


৬০ 


প্রশ্ন : ১২৮ ॥ বাংলা কোন্‌ মাসে কোন্‌ বৈষ্ঞব মাস পড়ে? 
উত্তর : ক্রম অনুযায়ী বাংলা মাসের বিপরীতে বৈষ্ঞব মাসের নাম 


উল্লেখ করা হল-_ 


প্রশ্ন : ১২৯ ॥ বাস্তবে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবা খুব 
ভালো । কিন্তু সন্তানেরা মন্দ ৷ এর কারণ কি? 

উত্তর : বহুকারণে এরূপ হতে পারে । তবে সনাতন ধর্মের দশবিধ 
সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধান এবং পুংসবন যথাবিধি অনুযায়ী না মানলেই 
বর্ণ সংকর জাত হয় । এই বর্ণ সংকর এমন ধরনের সন্তান যারা ভগবান 
মানবে না, ধর্ম মানবে না, সমাজের রীতিনীতি মানবে না, সমাজ এবং 
রাষ্ট্রের আইন পর্যন্ত মানবে না । সব সময়ই বৈদিক নিয়মনীতির বিরদ্দ্ধ 
কাজে লিপ্ত হবে । তাই বাবা-মা ভালো হলেও দশবিধ সংস্কার সঠিক 
এবং যথাযোগ্যভাবে অনুসরণ না করলে তাদের ঘরে মন্দ সন্তান 
আসতে পারে । 


৬১ 


প্রশ্ন : ১৩০ ॥ বৈষ্ঞবদের নববর্ষ আরম্ত হয় কোন্দিন থেকে? 

উত্তর : শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করে 
শুরু হয় বৈষ্ণব বর্ষপঞ্জি যাকে গৌরাব্দ বলা হয় । মহাপ্রভুর আবির্ভাব 
তিথি গৌরপূর্ণিমার পরদিন থেকেই বৈষ্ঞবগণের নববর্ষ শুরু হয়-__ 
অর্থাৎ ১লা বিষ্ণু তারিখ থেকে যা গৌরাব্দের প্রথম মাস । 

প্রশ্ন : ১৩১ ॥ বেদ-এর অর্থ কি? 

উত্তর : বেদ-এর অর্থ হল জ্ঞান। সংস্কৃত বিদ্‌ ধাতু থেকে বেদ 
শব্দটির উৎপত্তি। বিদ্‌ ধাতুর অর্থ হল জানা । তাই বেদসমূহ থেকে 
আমরা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান লাভ করি । জড় এবং চিন্নায় এই উভয় 
প্রকারের জ্ঞানই আমরা বেদ থেকে পাই । 

প্রশ্ন : ১৩২ ॥ বাস্তবে কুজা একজন কুৎসিত এবং সাধারণ নারী 
হয়েও কি কারণে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের কৃপা পেলেন? 

উত্তর : কুজা পূর্ব জীবনে রাবণের বোন সূর্পনখা ছিলেন । পঞ্চবটা 
বনে থাকার সময় শ্রীরামচন্দ্রের অপরূপ সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তাঁকে 
পতিরূপে পাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করে। শ্রীরামচন্দ্র তাতে রাজি না 
হওয়ায় সূর্পনখা সীতা দেবীকে ভক্ষনে উদ্যত হওয়ায় শ্রীলক্ষ্মণ তার 
নাক কেটে দেন। সূর্পনখা লঙ্কায় গিয়ে ভাই রাবণকে সীতা হরণে 
প্ররোচিত করে এবং পরে দুঃখিত মনে পুফ্রতীর্থে গিয়ে জলের মধ্যে 
অবস্থান করে শিবের আরাধনা করতে থাকে । দশ হাজার বছর 
আরাধনার পর শিব প্রসন্ন হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বলায় সে 
শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে কামনা করে । শিব বললেন দ্বাপর যুগের শেষ 
দিকে মথুরায় তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে । এই সৃর্পনখাই মথুরায় 
কুজারূপে জন্ম নেয় এবং কংসের জন্য প্রত্যহ চন্দনবাটা নিয়ে যেত। 
একদিন সে পথিমধ্যে ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে চন্দন পরিয়ে দেয় । এর ফলে 
সে কৃষ্ণের কৃপা পেয়ে রূপসী যুবতীতে পরিণত হয় এবং সামান্য 
সময়ের জন্য হলেও পতিরূপে তাকে সেবার সুযোগ পায় । 


৬২ 


প্রশ্ন : ১৩৩ ॥ বাস্তব জগতে দেখা যায় কেউ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা 
থেকে মুক্ত নয় । এর প্রকৃত কারণ কি? এ থেকে পরিত্রাণের উপায় 
কি? 

উত্তর : বর্তমানকালে যে কাউকেই জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি 
উদ্বেগ থেকে মুক্ত? সবাই বলবে না, আমি উৎকষ্ঠায় ভুগছি। এটিই 
প্রকৃত ঘটনা । এর প্রকৃত কারণ প্রহাদ মহারাজ বলেছেন__সদা 
সমুদ্িগ্নধিয়াম অসৎশ্্রহীৎ। অর্থাৎ যেহেতু আমরা অসত্বস্তু বা নিত্য 
নয় এমন সব বস্তুকে গ্রহণ করছি তাই আমরা সবসময়ই উদ্বিগ্ন থাকি । 
জড়দেহ ধারণ করলে জীব উদ্বিগ্ন হবেই । 

গ্রহ্থাদ মহারাজের ভাষায় বলা যায়, প্রকৃত সমাধান হল এই 
জড়দেহ থেকে নির্গত হওয়া । বেদেরও নির্দেশ একই রকম-__অসতো 
মা সদগময়-__অর্থাৎ অসৎ থেকে সৎ-এর দিকে গমন কর । আমরা যদি 
আনন্দময় জীবন চাই তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এই জড় অস্তিত্ব 
থেকে নির্গত হয়ে শ্রী হরির আশ্রয়ে যেতে হবে । 

প্রশ্ন : ১৩৪ ॥ বৃষভানু রাজার কয় ভাই ছিল । তীর বাবার নাম 
কি? বৃষবানু রাজার স্ত্রীর বাবার নাম কি ছিল? 

উত্তর : শ্রীমি' রাধিকার পিতা বৃষভানু রাজার চার ভাই ছিল । 
তারা হলেন চন্দ্রভানু, রতুভানু, সুভানু এবং প্রতিভানু। তারা সবাই 
জিতেন্দ্রিয় উদার এবং পরম বৈষ্ত্ব ছিলেন । তার বাবার নাম ছিল 
মহাভানু । তিনি গোরুল মহাবনের অন্তর্গত রাভেল নামে এক 
গোপপল্লীর রাজা ছিলেন । 

বৃষভানু রাজার স্ত্রী কীর্তিদার বাবা ছিলেন বিন্দুগোপ । তিনি বিষ্ণু 
ভক্ত ছিলেন। 

প্রশ্ন : ১৩৫ ॥ বৃষভানু রাজা কার কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা 
গ্রহণ করেছিলেন? 

উত্তর : বৃযভানু রাজা এবং কীর্তিদা সন্তান কামনায় বহু ধরনের 
যজ্ঞ, দান, পুজা-অর্চনা, তীর্থে গমন করেন । কিন্তু এতে কোন ফল লাভ 
না হওয়ায় দেবী কাত্যায়নীর আরাধনা করেন । এতেও কাজ না হওয়ায় 
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তারা শ্রী হরির শরনাপন্ন হলে শ্রী হরি দেবী সরস্বতীর মাধ্যমে হরিনাম 
গ্রহণের উপদেশ দান করেন । সরস্বতী দেবী তাকে মহামুনি ত্রতুর কাছ 
থেকে হরিনাম গ্রহণের পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী তিনি ক্রতু মুনির 
আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তার কাছ থেকে হরে কৃষ্ণ মহামস্ত্রে দীক্ষিত হন । 

প্রশ্ন : ১৩৬ ॥ বিষ্ণু বিগ্রহ বানাতে হলে কি ধরনের পাথর 
ব্যবহার করতে হবেঃ 

উত্তর: শাস্ত্র মতে বিষ্ণু বিগ্রহ বানাতে গেলে কেবলমাত্র জীবস্ত 
শিলাই ব্যবহার করতে হবে । যে শিলাখগ্ডের সাতটি স্থানে আঘাত 
করলে শান্ত্রসম্মত সাত রকমের শব্দ উৎপন্ন হবে তাকে জীবন্ত শিলা 
বলে । আবার অন্যভাবে এরূপ শিলা নির্ধারণ করা যায় । এক ধরনের 
পোকা আছে যারা স্ষটিক জাতীয় শিলার এক প্রান্ত থেকে খেয়ে খেয়ে 
অন্য প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে । এক্ষেত্রে ছিদ্রটি বরাবর বা সোজা 
থাকলে সেটি যে জীবন্ত শিলা এতে আর কোন সন্দেহ থাকে না । এই 
শিলাকে কবিতা বলা হয়। একমাত্র এই ধরনের শিলাতেই যথার্থ 
বিগ্রহের বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে উঠতে পারে । 

প্রশ্ন £ ১৩৭ ॥ বলা হয় ভারতে অবস্থিত বৃন্দাবন এবং 
চিন্ময়জগতের বৃন্দাবন অভিন্ন । যদি তাই হয় তবে আমাদের দেখা 
বৃন্দাবনে জন্ম-মৃত্যু, জরা, ব্যাধির অস্তিত্ব আছে কেন? 

উত্তর : একথা সত্য যে ভৌম বৃন্দাবন (আমাদের দেখা বৃন্দাবন) 
এবং গোলোক বৃন্দাবন অভিন্ন । কোন অর্থে এই প্রশ্ন উঠলে বলা যায় 
আমাদের দেখা বৃন্দাবন হল গোলোক বৃন্দাবনের প্রতিরূপ । আর তাই 
এটি গোলোক বৃন্দাবন থেকে অভিন্ন । কিন্তু যেহেতু এটি জড়জগতে 
প্রকাশিত হয়েছে তাই জড়জগতের নিয়ম-কানুন এখানে কাজ করছে। 
আমরা যখন মন্দিরে বিগ্রহের আরাধনা করি তখন আমরা জড় চোখে 
দেখি যে বিগ্রহসমূহ শিলা, ধাতু বা কাঠের বা মাটির তৈরি । কিন্তু তা 
সত্তেও এই বিগ্রহ ভগবান থেকে ভিন্ন নয় । কারণ আমরা নিশ্চয়ই শিলা 
বা কাঠের পুজা করি না যদিও বাহ্যিকভাবে নগ্রচোখে সেটাই মনে হয় । 
তাই ভক্ত অবশ্যই জানেন যে ভৌম বৃন্দাবন হচ্ছে গোলোক বৃন্দাবনই | 
অভক্তরাই নানা প্রশ্ন তুলতে পারে । 
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প্রশ্ন : ১৩৮ ॥ বৃন্দাবনের মানুষরা কি সদ্‌ গুরুর সঙ্গ ব্যতীতই 
মুক্তি লাভ করতে পারবে? 

উত্তর : এই সম্পর্কে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীল 
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তি বেদাস্ত স্বামী প্রভূপাদ তার এক শিষ্যের প্রশ্নের 
উত্তরে বলেছিলেন, “বৃন্দাবনে সব কিছুই সরাসরিভাবে কৃষ্ণের 
তত্বাবধানে রয়েছে। কৃষ্ণই বৃন্দাবনবাসীদের গুরু 1” তাই এখানকার 
মানুষরা সদ্‌ গুরুর সঙ্গ ব্যতীতও মুক্তি লাভ করতে পারবে । (উৎস : 
ভগবৎ দর্শন, হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের মাসিক পত্রিকা, অক্টোবর 
২০০৭)। 

প্রশ্ন : ১৩৯ ॥ বৈষ্ঞবের কি মৃত্যু হয়? 

উত্তর : খাটি বৈষ্ঞবের মৃত্যু হয় না, তার তিরোভাব হয় মাত্র । 
কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের এক অগ্রণী ব্যক্তিত্ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
তার একটি. কবিতায় ভক্তের তিরোভাবের আগের এবং পরের প্রভাব 
বিশ্লেষণ করে বলেন “ধিনি বলেন যে বৈষ্ণব মারা গেছেন, তিনি অসৎ 
কথা বলেন, প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ঞব চিন্বায় ধ্বনির মধ্যে বেঁচে থাকেন এবং 


নিরস্তর ভগবানের পবিত্র নাম সর্বত্র প্রচার করেন ।” 
প্রশ্ন :১৪০ ॥ ব্রন্ষাকে স্বয়ন্তু বলা হয় কেন? তিনি কি আমাদের 
মতই জীব? 


উত্তর : শ্রীগর্ভোদকশায়ী বিষ্ুর নাভি.থেকে বিকশিত একটি পদ্ম 
থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল । যেহেতু সাধারণভাবে ব্রহ্মার জন্ম হয় নাই, 
তাই তিনি “আত্ম-ভূ”_ অর্থাৎ স্য়স্তু নামে পরিচিত । 

সাধারণত ব্রহ্মাকে এই জগতের শ্রষ্টা বলা হয় । কিন্তু ভগবান বিষ্ণু 
দ্বারা তার মধ্যে সঞ্চারিত শক্তি দ্বারাই তিনি সৃষ্টি করেন প্রকৃত পক্ষে 
ব্রহ্মা যে পদে অভিষিক্তন্সখানে কোন অতি উচ্চ গুণসম্পন্ন জীবকে 
ভগবান বিষ্টু অধিষ্ঠিত করেন ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ত্রর মতো নন, বরং 
পরম পুরুষ থেকে উদ্ভুত অসংখ্য জীবের একজন | তাই ব্রহ্মাও 
আমাদের মতই একজন জীব, তবে সাধারণ জীব নন । 
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প্রশ্ন ১৪১ ॥ ব্রক্মার কোন মন্দির আছে কি? থাকলে কোন্‌ 
জায়গায়? 

উত্তর * ভারতের রাজস্থান রাজ্যের পুঙ্কর শহরে পৃথিবীর একমাত্র 
ব্রহ্মা মন্দির রয়েছে। মন্দিরটি শহরের. পশ্চিম দিকে অবস্থিত । সেখানে 
চতুমুখ ব্রহ্মার, ডানদিকে বসে আসেন সাবিত্রী দেবী (মতান্তরে সরস্বতী 
দেবী) এবং রামদিকে আছেন গায়ন্রীদেবী । মন্দিরের চারদিকে রয়েছেন 
বিভিন্ন দেবদেবীর বিগ্রহ-যেমন ইন্দ্র, কুবের, শিব, দূর্গা ইত্যাদি । আর 
রয়েছে বিভিন্ন মুনি খধিগণের বিগ্রহ যেমন নারদমুনি, দত্তাত্রেয় এবং 
সপ্তষিবর্গ ৷ মন্দিরে ব্রহ্মার মূল বিগ্রহ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা 
অজ্ঞাত । সেই মূলবিগ্রহ মোগল সম্রাট ওরঙজেব সতের শতকে ধ্বংস 
করে দেন । বর্তমান মন্দির ১৮০৯ সালে পুন-নির্মিত হয় । 

প্রশ্ন : ১৪২ ) ব্রাহ্ম ধর্মের মূল কথা কি? সনাতন ধর্মের সাথে 
এর মূল পার্থক্য কি? 

উত্তর : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রণীত ব্রাহ্ম ধর্ম বই থেকে দুইটি 
প্রতিজ্ঞার কথা এখানে তুলে ধরা হল-_ 

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কর্তা পর্বৃন্ষের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিবে । 

২. পরম ব্রহ্ম জ্ঞান করে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিও না। 

পরমেশ্বররূপে প্রতিমাদি কোনও ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা 
করিও না (ক্রাহ্ম ধর্ম পৃ: ৫ এবং ৩৭৯)। 

উপরোক্ত প্রথম প্রতিজ্ঞার সাথে সনাতন ধর্মের মতভেদ নেই। 
কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা সনাতন ধর্মের স্পষ্টতই বিরোধী । এজন্যই দেখা 
যায় উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্তেও ব্রাহ্ম ধর্মকে বিদায় নিতে 
হয়েছে। 

প্রশ্ন : ১৪৩ ॥ বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে পার্থক্য কি? 

উত্তর : চারটি আশ্রমের মধ্যে তৃতীয় আশ্রম হল বানপ্রস্থ । সন্ন্যাস 
সর্বশেষ বা চতুর্থ আশ্রম । বানপ্রন্থ ব্রহ্মচারী জীবন পালনীয় হলেও 
স্ত্রীকে ত্যাগ না করে বনবাসে সঙ্গিনী করা চলতে পারে । যেমন 
মহাভারতে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ_শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিনপর 
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ধৃতরাষট্র গান্ধারীকে নিয়েই বানপ্রস্থে চলে গিয়েছিলেন । কিন্তু সন্যাসী 
সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কেউ তার সঙ্গী নয় । 
বানপ্রস্থী কুটিরবাসী হতে পারেন । কিন্তু সন্ন্যাসী অনিকেত__অর্থাৎ তার 
কোন সুনির্দিষ্ট বাসস্থান বা ঠিকানা নেই৷ পথই তার আশ্রয়স্থল এবং 
প্রব্জ্যা বা বিচরণই তার নিত্য কাজ। 

প্রশ্ন : ১৪৪ ॥ বিধর্মী কেন, হিন্দু নামধারী অনেকেরই ধারণা যে 
দানা দাদা লিালারটা চাদ কি 

? 


উত্তর : এই দুইটি অভিযোগের কোনটিই সত্য নয় | 

১. সন্ন্যাসী যলেহ ভালোবাসার যে ধারাটি বিসর্জন দেন তা হল 
মমত্ববোধ । এই জন্য তিনি শুধু নিজের পিতামাতা, স্ত্ী-পুত্রের 
সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করেন না সংসার আশ্রমের সব স্মৃতিই তাকে 
মুছে ফেলতে হয়.। কারণ এই সব ক্ষুদ্র আমিত্বের সাথে 
জড়িত থাকে গ্নেহের বন্ধন । 

২...ধিনি ভগবানের বাণী সর্বত্র প্রচার করেন এবং সবাইকে 
ভগবদৃমুখী হতে উপদেশ দেন এবং এমনকি অপরের মুক্তির 
জন্য নিজের মুক্তিকে বিলম্বিত করেন তিনি কি হৃদয়হীন বা 
পাষান হৃদয়? 

৩. সন্ন্যাসী নিজের জন্য কোন কর্ম করেন না। অর্থাৎ 
জড়জাগতিক কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত করেন না। কেবলমাত্র 
ভগবদমুখী কর্মই করেন । এই কর্মইতো আসল কর্ম । তাই 
তিনি কর্ম বিমুখ হলেন কিভাবে? 

প্রশ্ন : ১৪৫ ॥ ব্রক্ষচর্য আসলে কি? অবিবাহিত থাকার নামই কি 

? 


উত্তর: : সাধারণ অর্থে ব্রন্মচর্য বলতে  অকৃতদারত্ব_-অর্থাৎ 
অবিবাহিত অবস্থা বুঝায় । কিন্তু এটি শব্দটির প্রাথমিক অর্থ মাত্র । এই 
অর্থেই ব্রহ্মচর্যকে গারস্থ্য আশ্রমের আগের আশ্রমরূপে বর্ণনা করা 
হয়েছে । এই অবস্থায় অবিবাহিত থেকে শিক্ষা লাভের জন্য শিষ্য 
গুরুগৃহে বাস করতেন । 


ডগ 


কেবলমাত্র পুরুষই ব্রহ্মচর্যের অধিকারী__এরূপ ধারণা ঠিক নয় । 
নারীও ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করে ব্রহ্মচারিনী হতে পারেন (মনু সংহিতা 
৫/১৫৮, ১৬০) । আবার বিবাহ না করলেই যদি ব্রহ্মচর্য পালন হতো 
তবে অবিবাহিত ব্যক্তিই এই ব্রহ্মচারী বলে অভিহিত হতো ব্হ্গচর্ের 
মূল উপকরণ হল বীর্য্য ধারণ । ইন্্িয়সমূহকে সংযত রাখতে হলেও এর 
প্রয়োজন আছে । 

প্রশ্ন : ১৪৬ ॥ বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা গ্রন্থে দেখা যায় 
তিনি বলেছেন সন্যাস ও ত্যাগব্যতীত মুক্তি লাভ সম্ভব নয় | তাহলে 
আমাদের মতো গৃহস্থের উপায় কি? 

উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ তীর বক্তৃতায় কোথায়ও কোথায়ও গৃহস্থ 
আশ্রমের প্রশংসা করেছেন । জৈবিক বিবর্তনের যে যে স্তরে আমরা আছি 
তার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে সনাতন ধর্মে । যার দৈহিক কামনা 
বাসনা লুপ্ত হয় নাই তার পক্ষে গৃহস্থ আশ্রম ডিঙ্গাইয়া হঠকারীভাবে 
সন্যাস আশ্রম কপট আচার হবে । অর্থাৎ মর্কট বৈরাগ্য হবে। গাহৃস্থয 
আশ্রমে থেকেও ভগবদ্‌ মুখী জীবনযাপন করতে পারলে মুক্তি লাভ 
সম্ভব । নববিধা ভক্তির মাধ্যমেই তা সম্ভব। সন্যাস আশ্রমে 
যেনতেনভাবে প্রবেশ করলেই মুক্তি লাভ হবে_-এমন কোন কথা 
সনাতন ধর্মে নেই । তবে কোন যথার্থ সন্ন্যাসী আমাদের অগ্রবর্তী এবং 
অকুষ্ঠ শ্রদ্ধার পা্র.। কারণ তিনি ডবল প্রমোশন. পাওয়া ছাত্র। বহু 
জন্মের সুকৃতির ফলেই কেউ গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ডিঙ্গাইয়া সন্ন্যাস 
আশ্রমে উত্তীর্ণ হতে পারেন । তীর মুক্তি নিকটতর ! কারণ তীর ব্রক্ষচর্ষে 
ছেদ পড়ে নাই । তবে তাকেও কায়মনোবাক্যে ভগবদমুখী সব সময় 
থাকতে হবে । 

প্রশ্ন : ১৪৭. ॥ বর্তমানকালে যজ্ঞে পশু বধ ও যজ্ঞাবশেষ মাংস 
ভক্ষণ এবং নিরামিষ ভোজনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন । এই 
বিষয়ে মতামত দিন । 

উত্তর : গীতা, শ্রীমদ্‌ ভাগবতসহ বহু শান্ত্রেই সাত্বিক আহারের 
উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ এরূপ আহার ভগবদ্‌ 


৬৮ 


ভজনের অনুকূল । মহাভারতে বলা হয়েছে (মহাভারত অনুশাসন পর্ব 
১৫৫/১১/৮০-৮১, ৮৫) যে ব্যক্তি নিজের স্বাদের লোভে, অন্য জীবের 
প্রাণ হনন করে, সে বাঘ, শকুন, শৃগাল ইত্যাদির সমান । অপরপক্ষে, 
যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে মাংসাহার পরিত্যাগ করেছে তার সুকৃতি--যজ্ঞ, 
দান, বেদ অধ্যয়ন, শতবর্ষ ব্যাপী তপস্যার ফলের চেয়েও উৎকৃষ্ট । 
অথর্ব বেদের অন্তগর্ত নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদে (৬/৩৫-৩৬) 


সন্ন্যাসী এবং মনুসংহিতায় (মনু ৬/৬০, ৭৫) মোক্ষাভিলাধী সাধকের 
জন্য মাংস আহার একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে । ভগবদ্‌ ভক্ত হতে 
হলে সর্বজীবের প্রতি সমদর্শনভাব প্রয়োজন । 


এমতাবস্থায় যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন তবে যজ্জে পশুবধ এবং 
সেই যজ্ঞাবশেষ মাংস ভক্ষণের বিধি কোন শাস্ত্রে রয়েছে? উত্তরে 
একথায় বলা যায় অধিকারবাদ সনাতন ধর্মে আছে। যেসব মানুষের 
ধর্মীয় চেতনা অতি দুর্বল এবং পশুভাব এখনও দুর হয় নাই তাদেরকে 
মাংস খাওয়া নিষেধ করলে তৎক্ষণাৎ তাদের জৈবিক স্বভাব বদলানোর 
সম্ভাবনা ক্ষীণ । সেজন্য কিছু শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা এই মাংস খাওয়ার 
বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখার জন্যই যজ্জীয় মাংস ভক্ষণ অনুমোদিত । এই 
ব্যতীত পশু হত্যা এবং মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে । (মনু সংহিতা 
৫/২৭)। 

যজ্ঞাদিতে দেব ও পিতৃগণকে আহুতি দিয়ে সেই মাংস ভক্ষণের 
অনুমোদন দেয়ার উদ্দেশ্য হল মাংসাহার ব্যাপারকেও ধর্মানুষ্ঠানের সাথে 
যুক্ত করে এসব অজ্ঞান ব্যক্তির মনে ধর্মভাব জাগরিত করা এবং তাকে 
প্রবৃত্তি মার্গ থেকে ধীরে ধীরে নিবৃত্তি মার্গে দীক্ষিত করা । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যায় পুজায় পশুবলি শাস্ত্রে অনুমোদিত হলেও তাকে সাত্তিক 
পুজা বলা হয় নাই (ভাগবত ১১/৫/১০-১৪) | 

আবার অধিকারবাদের আলোকেও বলা যায়, পুজা বা যজ্ঞে 
পশুবলির বদলে কুমরা, ফল ইত্যাদি বলির বিকল্প ব্যবস্থা আছে। জীব 
বলি তামস এবং রাজস পুজায় বিহিত হলেও সাত্তবিক পুজায় পশুর 
বদলে উপরোক্ত ধরনের বলি দেয়া যেতে পারে (বসুমতী, ক্রিয়াকাণ্ড 


৬৯ 


বারিধি পৃ: ২৬৬) । সুতরাং দেখা যায় পশুবলিকে ধর্মীয় জীবনে উচ্চস্থান 
দেয়া হয় নাই, এমনকি পুজার অপরিহার্য উপাদান রূপেও চিহ্নিত হয় 
নাই । ভাগবত (ভাগবত ৭/১৫/৭-১০, ৪৮, ৫০, ৫২) হ্িংস দ্রব্য যজ্ঞ 
বা পশুবলিকে বার বার নিন্দনীয় বলেছেন । প্রকৃত জ্ঞানী সাধক বা ভক্ত 
তার ইন্দ্রিয়সমূৃহকেই যজ্ঞে আহুতি দিয়ে কর্মফল পরমেশ্বর ভগবানে 
সমর্পন করবেন । পণুবলি দ্বারা মনের শাস্তি বা ভগবানের অনুগ্রহ 
কোনটাই লাভ করা যায় না। 

প্রশ্ন :১৪৮ ॥ বেদ অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের জন্মগত অধিকার__একথা 
কি সঠিক? 

উত্তর : শান্ত্রমতে যে পর ব্রহ্মকে জানতে পেরেছেন তিনিই ব্রাহ্মণ । 
এখন পর ব্রহ্মকে জানতে হলে বেদ অধ্যয়ন প্রয়োজন । তাই শাস্ত্রে 
্রাহ্মণকেই বেদ অধ্যয়নের অধিকার দেয়া হয়েছে । তবে এই অধিকার 
জন্মগত নয় । শাস্ত্রে দেখা যায় ব্রাক্মণের গৃহে জন্ম নিলেও যে ব্যক্তি 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, অপরিগ্রহ ইত্যাদি ঘট কর্মাদি 
ত্যাগ করেছেন তাকে কোন গুরুই বেদ বিদ্যা দান করতেন না । কারন 
এপ ব্রাহ্গাণ শুদ্রাচারী । (হারীত সংহিতা ১/২০)। 

বেদ অধ্যয়নের অধিকার যে জন্মগত নয়, শুদ্ধ সম্ত্ের অধিকার তা 
মনুসংহিতাতেও পাওয়া যায় । যদি জন্মগত হতো তবে ব্রাহ্মণ বালক 
প্রথম থেকেই বেদ পাঠের অধিকারী হতো । কিন্তু মনু উপনয়নের আগে 
দ্বিজ বালককে শূদ্রের সমান বলেছেন এবং ততদিন বেদমন্ত্র উচ্চারণ বা 
কোন বৈদিক ক্রিয়া করতে নিষেধ করেছেন (মনু সংহিতা ২/১৭১-২)। 

প্রশ্ন £ ১৪৯ ॥ বেদ পাঠের অধিকার নারীদের নেই_-একথা 
নাকি শান্ত্রেই বলা আছে । এটি কতদুর সত্যি? সত্যিই কি নারীরা 
বেদ পাঠ করতে পারবে না? 

উত্তর : কিছু সংহিতায় বলা হয়েছে_-স্ত্রীলোকের উপনয়ন নেই। 
তাই নারীর বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই | কারণ উপনয়ন ব্যতীত 
বেদ অধ্যয়ন করা যায় না । (মনুসংহিতা ৯/১৮) । আবার যম সংহিতায় 
নারীকে বেদ পাঠ করতে -নিষেধই করা হয়েছে (যম সংহিতা-৭৩)। 


৭০ 


শ্রীমদ্‌ ভাগবতের সত্লোকের (ভাগবত ১/৪/২৫, ২৯) উদ্ধৃতি দিয়ে আবার 
কেউ কেউ একই দাবী করেন। 

এটি অনস্বীকার্য যে বৈদিক সভ্যতার উৎকর্ষ যুগে এই বিষয়ে নারী 
ও পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ ছিল না'। তাছাড়া অনেক বেদমন্ত্রের 
উদ্গাতা বা ঝষি ছিলেন নারী । যেমন বিশ্ববারা (খক্‌ ৪/২৮/১), 
অপালা (খেক্‌ ৮/৯১/৭), ঘোষা খেক ১০/৩৯, ৪০/৫, ৯), সূর্য্যা (খক্‌ 
১০/৮৫/৬, ৮, ১০, ১৩), ইন্দ্রানী খেক্‌ ১০/১৪৫)। বৃহদারন্যক 
উপনিষদ থেকে দেখা যায় জনক রাজার সভায় ব্রক্মবিদ যাজ্বন্কের 
কাছে বেদবাদিনী গাগা বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিলেন । একই উপনিষদে পাই 
এই খাধির স্ত্রী মৈত্রেয়ীর কথা যিনি নিজেও ব্রন্মাবাদিনী ছিলেন । 

শাস্ত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে একবর্ণের লক্ষণ যদি অন্য 
বর্ণের কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তবে সেই ব্যক্তিকে শেষোক্ত বর্ণের 
অধিকারী বলে নির্দেশ করতে হবে । সেজন্য শুদ্রজাতীয় কোন ব্যক্তি বা 
নারী যদি শম-দম তপস্যাদি ইত্যাদি ব্রাহ্মণ লক্ষণ অর্জন করে থাকেন 
তবে তার পক্ষে স্বাধ্যায় বা বেদ দূষণীয়তো নয়ই, বরং শান্তর 


. অনুমোদিত বলা যায় । 


প্রশ্ন : ১৫০ ॥ ব্রহ্মা নাকি দেবতা, মানুষ এবং অসুরকে দ, দ, দ 
এই তিনটি অক্ষর দ্বারা উপদেশ দিয়েছিলেন । এগুলি দ্বারা আসলে 
কি বুঝানো হয়েছে? 

উত্তর : বৃহদারন্যক উপনিষদে আছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা তার তিন 
সন্তান দেবতা, মানুষ এবং অসুরকে দ, দ, দ এই তিনটি অক্ষরে 
উপদেশ দিয়েছিলেন । প্রথম দ দ্বারা দম, দ্বিতীয় দ দ্বারা দান এবং 
তৃতীয় দ-ছারা তিনি দয়ার অনুশীলন করতে বলেছিলেন । দম দ্বারা 
ইন্দ্রিয়মমূহকে সংযম বা নিয়ন্ত্রণে রাখা বুঝায় । দান বলতে সৎ উপায়ে 
অর্জিত অর্থ সামর্থ অনুসারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে যথার্থ ব্যক্তিকে প্রদান করা 
বুঝায় । আর দয়া বলতে এখানে মূলত অহিংসা বুঝানো হয়েছে । কারণ 
অসুরেরা মূলত হিং প্রকৃতির হয় । 


৭১ 


প্রশ্ন : ১৫১ ॥ ব্রাঙ্মণ_ বংশে জন্ম গ্রহণ করায় অনেকেই 
অব্বাক্ষণকে হেয় জ্ঞান করেন । এই ব্যবহার কি শান্্রসম্মত? 

উত্তর : মহাভারত এবং ভাগবত অনুযায়ী উপরোক্ত মনোভাব 
একেবারেই অশান্্রীয় । সৃষ্টির -আদিতে মানব জাতির মধ্যে কোন 
শ্রেণীবিভাগ ছিল না । সকলেই পর্বদ্ধ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় সম 
মানবজাতিই ব্রা্গণ ছিল (মহাভারত শাস্তিপর্ব ১৮৮/১০-১৫)। 
ব্রা্মণোচিত গুণ অর্জন করে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্ধ যে কোন জাতির পক্ষে 
্রাহ্মণত্ব অর্জন করা সম্ভব ছিল (ভাগবত ৭/১১/৩৫)। অপর দিকে 
ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েও বহু লোক বেদ ক্রিয়াদি থেকে বিরত হওয়ায় 
শুদ্রত প্রাপ্ত হয়েছে তার উল্লেখ মনু সংহিতায় আছে মেনু সংহিতা 
১০/৪২-৪৫)। 

জন্ম নহে বরং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, অপরিগ্রহ, সত্য, 
বেদ জ্ঞানই ব্রা্মণের শ্রেষ্ঠত্বের সোপান । এখনও কিছু হিন্দু এই জ্ঞানের 
অধিকারী আছেন । কিন্তু ব্রাহ্মণকুল পদবীধারী যে সব ব্যক্তি মসীজীবি, 
কুশীদজীবি, চর্মব্যবসায়ী বা মাংস ব্যবসায়ী তারা কি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী 
১:২4: শান্ত্রেই বলা হয়েছে যে এই কালে 

বর্তমানে কলিযুগ চলছে । বহু 
ব্রাহ্মণ বংশে জাত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণত্ব বিস্মৃত হয়ে নিচবৃত্তিসমূহ অবলম্বন 
করবে এবং এভাবে সকল বর্ণই শুন্রপ্রায় হবে (বিষ্ঞুপুরাণ ৬/১/৩৭, 
৫১)। কন্কি পুরানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে বেদহীন উচ্চ বর্ণ 
দিগের অধঃপতনের ফলে কলির চতুর্থ পাদে সকলেই একবর্ণে (অর্থাৎ 
শূদ্রত্) পরিণত হবে । এরপর আর বাক্য ব্যয় প্রয়োজন আছে বলে মনে 
হয়না। 

প্রশ্ন : ১৫২ টানানো বহু গ্রন্থের 
সংকলন করেছেন তার সম্পর্কে জানতে চাই। 

উত্তর : মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতে তার আত্মজীবনীর যে অংশটুকু 
প্রচার করেছেন তাই সংক্ষেপে বলা হচ্ছে। 


৭২ 


মহির্ষ পরাশর থেকে দাশরাজার পালিতাকন্যা মৎসগন্ধা সত্যবতীর 
গর্ভে তার আবির্ভাব হয়। শ্রীল ব্যাসদেবের ভাষায়ই জানা যায় : 
অদ্রকানামক মৎসরূপিনী এক অল্রার গর্ভে চেদিরাজ উপরিচর বসুর 
ওরসে একটি কন্যা জন্ম নেয়। এই কন্যার দেহে মাছের গন্ধ ছিল। 
রাজা তাকে পালনের জন্য এক ধীবরকে (জেলে) দান করেন । এই 
মৎস গন্ধার নাম হল-_সত্যবতী বা কালী । 

পালক পিতার সাহায্যের জন্য মৎসগন্ধা যমুনা নদীতে খেয়ানীর 
কাজ করতেন । একসময় তীর্থ ভ্রমণের পথে মহর্ষি পরাশর সেখানে 
উপস্থিত হয়ে এই কন্যার রূপ লাবণ্যে মোহিত হয়ে তার সঙ্গ কামনা 
করলে মৎসগন্ধা বললেন যে সকলের সামনে প্রকাশ্য স্থানে কি করে 
তিনি মহ্র্ষির বাসনা পূর্ণ করবেন। মহর্ষি তখন যোগবলে গাঢ় কুয়াসা 
সৃষ্টি করলে এ স্থান অন্ধকার হয়ে যায় । তখন. এই মহর্ষির উরসে 
সত্যবতীর গর্ভে তৎক্ষণাৎ যমুনাদ্বীপে এক বীর্যবান পুত্রের জন্ম হয় । 
এই দ্বীপজাত শিশুই শ্রীল বেদ ব্যাস । 

তার দেহের বর্ণ ছিল কালো । এই জন্য তার আসল নাম রাখা হয় 
শ্রী কৃষ্ণ । তিনি তপোবলে বেদের চারটি বিভাগ করেন । এজন্য তিনি 
বেদব্যাস বা র্যাস নামে পরিচিত | যমুনার দ্বীপে জন্ম হয় বলে তীকে 
দ্বৈপায়ন বলা হয় । তার তপস্যার ক্ষেত্র ছিল বদরিকা আশ্রম । এজন্য 
তাকে বাদরায়নও বলা হয়। তার একটি মাত্র পুত্র ছিল- যার নাম 
শুকদেব । এই মহর্ষির যৌবনকালের একটি চেহারা মহাভারতে বর্ণিত 
আছে__তার গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ঃ, মাথায় কপিল বর্ণের জটা, লোচনদ্ধয় 
সমুজ্বল, মুখে পিঙ্গল বর্ণের শ্বশ্রু (দাড়ি) বিদ্যমান। 

(মহাভারত আদি ১০৬/৫)। 

এই মহর্ষিই বদরিকা আশ্রমে সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকদেব এবং 
বৈশম্পায়ন_-এই পাঁচজন শিষ্যকে চারিবেদ_ এবং মহাভারত 
পড়িয়েছিলেন । 


৭৩ 


এ নাকি আগে যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ 
নত ক তার ৮১৭ নাকি অগ্নিসংস্কার (আগুনে 
।কারণ কি? 
62: যুদ্ধের বেশ কিছুদিন পর বিদুর বাণপ্রস্থে গমন 
করেন । তিনি বনে ঘোর তপস্যায় নিরত হয়ে শুধুমাত্র বায়ু ভক্ষণ করে 
সা 
গভীর বনে দেখতে পান । তখন বিদুর এক গাছে হেলান দিয়ে এক 
যুিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে থাকেন এবং এঁ অবস্থায় যোগবলে তার দেহে 
প্রবেশ করেন। যুধিষ্ঠির দেখতে পান গত প্রাণ বিদুরের দেহ সেই 
গাছেই আশ্রিত আছে । তিনি তখন বিদুরের দেহের অগ্নি ০ 
উদ্যত হলে দৈববাণী হয়, রাজন বিদুরের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিও 
বিদুর যতি ধর্ম (সন্ন্যাস ধর্ম) গ্রহণ করেছিলেন । এই জন্য তার দেহের 
অগ্নিসংস্কার হবে না । আর এর জন্য শোক করা উচিত নয় (মহাভারত 
পর্ব ২৬/৩২, ৩৩) । 
1৮৮২ ॥ বলরাম আসলে কে ছিলেন? কুরু এবং পাগুবদের 
মধ্যে কাকে তিনি গদাযুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছিলেন? তার 
উতর? বলরাম যদুবংশের বসুদেবের স্ত্রী রোহিনীর পুরে 
আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্‌ ভাগবতে বলা হয়েছে ভগবানের আদেশে 
দেবকীর সঙ ার্ের সন্তানকে দেবী যোগমায়া আকর্ষণ করে রোহিনীর 
গর্ভে স্থানাস্তর করেন । রাম, সক্কর্ষণ এবং বলদেব রূপেও তার 
আছে । তাকে অনন্তনাগের অবতারও বলা হয় । সখ 
কুরুদের মধ্যে দুর্যোধন এবং পাওবদের মধ্যে ভীমকে 
গদাযুদ্ধ দিয়েছিলেন । 
রর ৩৫ বা পর মুর খরা পান 
যুদবংশের লোকদের হতাহত হতে দেখে বলদেব নির্জনে এ ১ 
আরোহন করে ধ্যানমঞগ্ন হন । সেই সময় একটি সহসরশীর্ষ সাদা বর্ণের 
নাগ তীর মুখ থেকে বের হয়ে সাগরে অদৃশ্য হয় । এই প্রক্রিয়ায় অনন্তের 
৫ (মহাভারত মৌষলপর্ব ৪/১৩, ১৪) । 


৭৪ 


প্রশ্ন: ১৫৫ ॥ বাল্িকী যাকে আদিকবি বলা হয় তার মুখ থেকে 
উত্তর : বাল্সিকী মুনি একদিন তার আশ্রমের কাছেই তমসা নদীতে 
ম্লান করতে যাচ্ছিলেন । পথে দেখলেন এক ব্যাধ বান নিক্ষেপ করে 
মিথুনরত এক ক্রৌঞ্চ (বক) দম্পতির একটিকে হত্যা করলো ॥ জীবিত 
তার মন গভীর করুনায় অভিভূত হয় এবং তিনি তখন ব্যাধকে অভিশপ্ত 
করার জন্য নিমবক্ত শেলোকটি উচ্চারণ করেছিলেন-__ 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ সবাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ তরঞ্চ মিুনাদেকমবধীঃ কাম্‌ মোহিতম ॥ 
(মহাভারত বালকাণ্ড ১/২/১৮) 
প্রশ্ন : ১৫৬ ॥ বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান এবং হীনযান পন্থা কি? 
এদের সাথে কি সনাতন ধর্মের কোন রূপ সংযোগ আছে? 
উত্তর : বৌদ্ধ ধর্মের আদিরপে বুদ্ধের বাণীই প্রাধান্য পায়। কয়েক 
শত বছর পর দেখা গেল তার বাণী থেকে তার প্রতি ভক্তদের আকর্ষণই 
বড় হয়ে উঠলো । এই মনোভাব একসময় এমন হয়ে উঠে যে বুদ্ধকে 
সামনে এনে তার মূর্তি মন্দিরে স্থাপিত হয় । ভক্তেরা তীকে ঈশ্বরের 
আসনে বসিয়ে তাঁর প্রতি হিন্দুদের মতই বাতি জেলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা 
থেকে পৃথক করে দেখানোর জন্য তার নাম দেয়া হল মহাযান এবং 
আগের পন্থা বা রীতিকে বলা হল- হীনযান। এইভাবে বুদ্ধ এক রকম 
অবতার পদে উন্নীত না হয়ে একেবারে ঈশ্বরের পদে উন্নীত হলেন । 
ভাগবত পুরানে বুদ্ধকে অবতার বলা হয়েছে । আবার কবি জয়দেব 
গোস্বামী তার গীতগোবিন্দ কাব্যে তাকে কেশবের অন্যতম অবতার 
নে বাদন করেছেন। তাই মহাযান পশ্থার সাথে সনাতন ধর্মের 
সংযোগ আছে বলা যায়। 
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প্রশ্ন : ১৫৭ ॥ ব্রহ্ম উপলব্ধি হলেই সবকিছু অর্জিত হয় একথা 
অনেকেই বলেন । একথা সঠিক কি? 


সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব | 

প্রশ্ন : ১৫৮ ॥ শব দাহ করতে যাওয়ার সময় লোকজন 'বল 
হরি হরি বল” ধবনি দিয়ে থাকে । এতে মৃতব্যক্তির কোন কল্যাণ হয় 
কি? 

উত্তর : হরি বল ধ্বনি সবসময়ই সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক | তবে 
মৃত্যুর পর “হরি বল-_এই পরামর্শ দিলেও শব কখনো হরিনাম করবে 
না বা তার করার শক্তিই বা কোথায়? তাই এই সময়ের বল হরি হরি 
বল" ধ্বনি মৃত ব্যক্তিকে সরাসরি উপকৃত করতে পারে না। শব 
বহনকারী এবং অনুগমনকারী লোকেরা এ থেকে অবশ্যই উপকৃত হয়। 
আরোও একটি বিষয় হলো যারা বেচে আছেন তারা এথেকে সতর্ক 
হতে পারেন যে দেহ-গেহ থাকতেই হরিনাম কীর্তন করা উচিত। 

প্রশ্ন: ১৫৯ ॥ শাস্ত্রে তগবানকে অমোঘলীলঃ বলা হয়েছে। এর 
অর্থ কি? 

উত্তর : এর অর্থ হল ভগবানের সৃষ্টিতে কোন কিছুই দুঃখজনক 
নয়। যারা তীর সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায় কেবল তারাই দুঃখ ভোগ করে। 
তিনি সব ধরনের জড় দুঃখ দুর্দশার অতীত । কারণ তিনি সমগ্র, 
বীর্য, যশ, শ্রী, জান এবং বৈরাগ্য সম্পনন। ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জারিত বদ্ধ 
জীবদের উদ্ধারের জন্য. তিনি এই জড়জগৎ প্রকাশ করেন, তা পালন 
করেন এবং অবশেষে ধ্বংস করেন । 
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প্রশ্ন : ১৬০ ॥ শ্রী কৃষ্তের ধামকে গোলোক 

শে লই মর সা 
: ব্রহ্গান্ডের বাইরে হল শ্রী কৃষ্ণের ধাম গোলোক 

ও ৪ লট ফল ও টি 
রপর আরোও কোটি যোজন-_-অর্থাৎ দুই হাজার চারশত 
কোটি কিলোমিটার উল্লংঘন করলে সেই পরমলোক গোলোক । অর্থাৎ 
ব্হ্মা্ভ থেকে গোলোক ধামের দূরত্ব হলো তিন হাজার কোটি 
কিলোমিটার । এই গোলোক ধামের কাছে ব্রহ্গান্ডসমূহ পরমানুর মতই 
ক্ষুদ্ব। 

প্রশ্ন : ১৬১ ॥ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে জগতের 
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: শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু পুরীধামে তার গণ্ভীরা লীলা করার 

বাজবে বিলিন নি পাসে নিপাত 
শ্রী স্বরূপ দামোদর, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রী শিখি মাহিতি এবং তার বোন 
শ্রী মাধবী দেবী । এরা ছিলেন রাধিকারগণ । প্রথম তিনজন সবসময়ই 
মহাপ্রভুর কাছাকাছি অবস্থান করতেন । মাধবী দেবী কখনো মহাপ্রভুর 
সামনা-সামনি হতেন না। তিনি পরোক্ষভাবে মহাপ্রভুর সেবা করতেন । 
তাই তাকে অর্ধজনরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। 

প্রশ্ন : ১৬২ ॥ শ্রীল রূপগোস্বামী বৈরাগ্য অনুশীলনকে 
ভক্তিপথের প্রয়োজনীয় তালিকায় অন্তর্ভূক্ত 
৮/০৮১১৪০০৫ করেন নাই । এই বিষয়ে 

উত্তর : ভক্তিরসামৃত গ্রন্থে ভক্তিপথের জন্য প্রয়োজনীয় 
উল্লেখ করার পর শ্রীল রূপ গোস্বামী কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন 
যেগুলোকে তিনি ভক্তিপথের প্রয়োজনীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন 
নাই। এমনই একটি বিষয় হল বৈরাগ্য অনুশীলন । তিনি যুক্তি দেন 
স্বাভাবিকভাবেই ভক্তির বৈশিষ্ট্য হল বিনম্রতা যা হৃদয়কে নমনীয় করে । 
কিন্তু কৃত্রিম বৈরাগ্য বা বৈরাগ্য অনুশীলন হৃদয়কে কঠিন করে তুলতে 
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পারে । প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি এবং বৈরাগ্য অনুশীলন উভয়ই 
হৃদয়কে কঠিন করে তোলে । তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য 
অনুশীলনকে ভক্তিপথের প্রয়োজনীয় তালিকার বাইরে রেখেছেন । 
এককথায় বৈরাগ্য অনুশীলন করতে গিয়ে কৃত্রিম বৈরাগ্যের উদয় হতে 
পারে-_এই সন্ভাবনার জন্যই শ্রীল রূপগোস্থামী বৈরাগ্য অনুশীলনের 
উপর আপাত দৃষ্টিতে গুরুত্ব দেন নাই । 

আসলে প্রকৃত ভক্তি থেকেই স্বাভাবিকভাবে অনাসক্তি বা প্রকৃত 
বৈরাগ্যের উদয় হয় যা বাহ্যিকভাবে জড়বস্তুর কৃত্রিম পরিত্যাগের 
বৈরাগ্য নয় । 

প্রশ্ন : ১৬৩ | শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মর্কট বৈরাগ্যের কথা উল্লেখ 
করেছেন । এই মর্কট বৈরাগ্য কি? 

উত্তর : মর্কট কথার মানে হল বাঁদর বা বানর । আপাত দৃষ্টিতে 
এদেরকে অত্যন্ত ত্যাগী বলে মনে হয়। কারণ তারা কোন কিছুর 
অধিকারহীন ও বসনহীনভাবে জঙ্গলে বসবাস করে । বাস্তবে দেখা যায় 
প্রতিটি পুরুষ বাঁদরই স্ত্রী-সঙ্গী__অর্থাৎ এদের গভ্ভাখানেক স্ত্রী বাদর 
থাকে । তাই বাহ্যত বা আপাত দৃষ্টিতে ত্যাগী বা বৈরাগী বলে মনে 
হলেও যাদের মন বাদরের মতো দুষ্টামিতে পূর্ণ তাদেরকেই মর্কট 
বৈরাগী বলা হয়। বাস্তবে দেখা যায় কিছু লোক আছে যারা ফোটা- 
তিলক কাটে, লোক দেখানো ভগবানের নাম গান করে, কিন্তু মন 
শঠতায় পূর্ণ । এরাই মর্কট বৈরাগী । 

প্রশ্ন : ১৬৪ ॥ শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন সংসার 
বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে । এই তুচ্ছ শব্দটির অর্থ কি? 

উত্তর : শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন__ 

আর কবে নিতাই টাদের করুনা হইবে । 
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 

এই তুচ্ছ শব্দটির অর্থ হল তাৎপর্যহীনতা । বৈষ্ঞব শাস্ত্রের বিভিন্ন 

জায়গায় এই তুচ্ছ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় । যেমন ত্যক্তা তুর্নম্‌ 
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অশেষমণ্ল অতিশ্রেণীম সদা তুচ্ছবত__অর্থাৎ ষড় গোস্বামীগণ সন্রান্তে 
র সকল সঙ্গকে তুচ্ছতার সাথে পদাঘাত করেছিলেন । জড়জগতের 
আসক্তি থেকে মুক্তি লাভ করা হল একটি সংগ্রাম । ভক্তিমার্গে আসতে 
পারলেই আপনা থেকেই আমাদের যে সব বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকে 
সেগুলো তুচ্ছ বা তাৎপর্যবিহীন হয়ে যায়। আর এর জন্য দরকার 
নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা । ভগবদ্‌ গীতায় (২/৫৯) ভগবান বলেছেন দেহ 
বিশিষ্ট জীবের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ থেকে নিবৃত্তি হতে পারে, কিন্তু তবুও 
ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন 
করার ফলে জীব সেই বিষয় তৃষ্ণা থেকে চিরতরে নিবৃত্ত হন। 

প্রশ্ন : ১৬৫ ॥ শ্রীল প্রভুপাদকে (ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য 
কৃষ্ণকৃপা শ্রী মূর্ত শ্রীল অভয়চরণারবৃন্দ ভক্তিবেদাস্ সামী প্রতুপাদ) 
কি কৃষ্জের শক্তাবেশ অবতার বলা যায়? 


অর্থাৎ কলিকালের মূল ধর্ম হল পরমেশ্বর ভগবানের নাম 
সংকীর্তন। কৃষ্ণ দ্বারা শক্তি প্রদত্ত না হলে তার প্রবর্তন কেউ করতে 
পারেন না। কেবলমাত্র কৃষ্ণের কৃপাভিষিক্ত কোন লোকের পক্ষেই 
কলিযুগের ধর্ম এই নাম সংকীর্তন আন্দোলনকে বেগবান করতে সমর্থ 
হবেন। শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ লোকের জন্য এই কঠিন কাজটিই 
স্থচ্ন্দে সম পৃথিবী জুড়ে করে গিয়েছেন । এইজন্য তাকে কৃষ্ণ শক্তির 
আবেশ বিশিষ্ট শক্তাবেশ অবতার বলা যায় । 

প্রশ্ন : ১৬৬ ॥ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ কি? 

উত্তর : শ্রী নিত্যানন্দের স্বরূপ বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন । এরপরও 
আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বলা যায় শ্রী নিত্যানন্দ হলেন সক্কর্ষণ দেব । 
তার সহস্র ফনার উপরে একটি সর্ষে দানার মতো এই বিশ্বকে তিনি 
ধারণ করে আছেন। অর্থাৎ সহস্র ফনাধারী হিসাবে তিনি ধরনীধর 


৭৯ 


(পৃথিবী ধারণকারী) । আবার ব্রেতাযুগে তিনি লক্ষ্নরূপে আবির্ভূত হয়ে 
শ্রী রামচন্দ্রের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন । দ্বাপরে বলভদ্ব বা 
বলরামরূপে অবতীর্ন হয়ে শ্রী কৃষ্ণের সহায়করূপে অপূর্ব লীলাদি 
করেন । আবার কলিযুগে তিনিই যুগধর্ম নাম সংকীর্তন প্রচারের জন্য 
শ্রীমন মহাপ্রভুর একান্ত পার্ধদরূপে আবির্ভূত হয়ে নাম-প্রেমের লীলা 
করেছেন । শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত: গ্রন্থে শ্রী নিত্যানন্দের স্বরূপ 
নিম্লোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে__ 
সেইত পুরুষ যার অংশ ধরে নাম । 
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ 
হেন নারায়ন যার অংশেরও অংশ । 
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব অবতংশ 
(চৈ. চ. আদি ৫/৭৬, ৯১) 
ভগবানের অবিচ্ছিন্ন শক্তি হলেন শ্রী বলরাম তথা নিত্যানন্দ। 
তিনিই মূল ক্কর্ষণ। সন্কর্ষণ পাচভাবে বিরাজমান : সক্কর্ষণ, 
কারনার্নবশায়ী বিষ্ঠু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদশায়ী বিষ এবং 
শেষনাগ বা অনন্ত । তিনিই গোলোক, বৈকুষ্ঠ এবং অন্যান্য প্রাকৃত 
্র্গাণড সৃষ্টি করেন । 
প্রশ্ন : ১৬৭ ॥ শ্রীরাধা নাকি স্বর্ণডি্ব থেকে আবির্ভূত হন। 
একথা কতদূর সত্য? 
উত্তর : এই সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। সন্তান লাভের জন্য 
বৃষভানু রাজা দেবী সরস্বতীর উপদেশে মহামুনি ক্রতুর কাছ থেকে 
হরিনামে দীক্ষিত হন। এর কিছুদিন পর দেবী কাত্যায়নী হরিনাম 
পরায়ন বৃষভানু রাজাকে একটি স্বর্ণডিম্ব প্রদান করেন। হৃদয়ের 
আশাপূর্ণ হবে__এই বিশ্বাসে বৃষভানু রাজা এ ভিম্বটি গৃহে সযতে রেখে 
দেন । তারপর একসময় এঁ উজ্ভ্বল স্বর্ণডিম্ব থেকেই তণ্তকাঞ্চন বর্না এক 
অতি সুন্দরী জ্যোতিময়ী শিশু কন্যার আবির্ভাব হয় । সেই কন্যাই 
হরিবল্পভা শ্রী রাধা । 


৮০ 


জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। 
শ্রীদ্ধিত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥ 


হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, 
হরে রাম্‌ হরে রাম্‌ রাম্‌ রাম্‌ হরে হরে । 


তোমার কনক, ভোগের জনক, 
কনকের ঘারে সেবহ মাধব । 
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম, 


তাহার মালিক কেবল যাদব। 
শ্রীল পাদ । 


শ্রীশ্রী বঙ্কৃবিহারী জিউ মন্দির 


২ নংবি কে দাস রোড, শ্যামবাজার, ঢাকা। 


